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দশমবঙ্গীর সাহিত্য-সম্মিলন 


প্রদর্শনী 


'ষদ্দিও ব্ধমানে সাহিত্য-সন্মিলনের অধিবেশনের - সময় পুর্লাতত্‌ 
বিষয়ক কতকগুলি দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, তথাপি বঙ্গীয় ' সাহিত্য- 
সশ্মিলনেয় সহিত স্বতন্ত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সর্ববপ্রথমে বীক্ষিপুরেই সংঘটিত 
হয়। ইহ দশম পাহিতা-সম্মিলনের উদ্ছোক্ৃবর্গের পক্ষে 'সৌভাগ্যের' 
কথ।। অধিকত্ত, বিহার ও উড়িষ্য। প্রদেশের 'মহামান্তবর ছোটিলাট, 
ুপগ্ডিত স্তার এডোয়ার্ড গেট কে” সি. এস. আই.) সি. আই. ই মহোদয় 
এই প্রদর্শনীর দ্বার. উন্মোচন করি ব্গসাহিত্যসেবিবৃন্দকে যে 
বংপরোনাস্তি সম্মানিত করিয়াছেন তাহ! বলাই বাছুল্য। 

. “মোবারক লজ নামক উদ্যান বাটাকায় এই প্রদর্শনীর স্থান হইয়া 
ছিল। " স্তানটা পত্র, পুম্পে, পতাকায়, বহুমূল্যবান. চক্রাতপ ছ্বারা 
স্সজ্জিত এবং মধ্যস্থলে মান্তবর শ্রীযুক্ত ছোটলাট মহোদয়ের জন্ত নৌপ্য- 
সিংহাসন স্থাপিত হইস্বাছিল! শহরের ও মফঃম্বলের সরকারী ও 
বেসরকারী- বু 'গণ্যমান্ত বাক্কি প্রদরশনীর ভ্রব্যাদি দেখিবার, জন্ত 
সমব্তে হইয়া পর্লিটালক্বর্গেনর আনন্দ-বদ্ধীন করিয়াছিলেন) হামাস 
 ছোটলাট, মহোদয় স্বয়ং সপ্রতিটিত বিহার উড্ভিসযা রিলার্চ সৌনাইটার 

গৃহীত অন্বেকগুণি ব্য, উক্ত সমিতির' জএণ্ট সেক্েটরী শ্রীযুক্ত 
ক্ষধ্যাপক.. খোগীজনাথ সমাদারের তন্ধাবধানে, প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
কলিকাতা হইতে পুঁজনীয় মহামহো পাধ্যায় পণ্ডিত. শ্রীযুক্ত হযপ্রয়াদ 
শান্ত 'বজিয়: পান, পুজনীয় যুক্ত কপাশরণ অহান্থরির মহোঁদিক 
বনী বদ্মানুর সভার লঙ্কা ও বধ প্রদেশের 'বহু প্রাচীন.তালপত্রের পু'খি, 
মহামহোপাধ্যা জীধুক্ত সভীশচন্্ বিস্তাতৃষণ “সহাঁপর তিববতীয় পুথি, 


বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষ্দ মূল্যবান পুঁথি, রায় সাহেব নগেন্দানাথ বন্ধ প্রাচ্- 
'বিভ্ামহা্ণব মহাশয় কয়েকখানি প্রাচীন বাঙ্গাল। পুথি এই, প্রদর্শনীতে. 
্রর্শনার্থ প্রেরণ করিয়। আমাদিগকে কৃতভ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন? 
স্বানীর অনেকে নিজ নিজ সংগৃহীত ভরব্যাদি প্রদান করিয়! প্রদর্শনীর 
সফলতার স্হারত করিয়াছিলেন। 
-. নির্ধারিত সময়ে মহামান্ত লাট মহোদয়, প্রধান দেক্রেটরী অস্ভিবর 
শ্রীযুক্ত ম্যাকফরসন সাহেব সহ প্রদর্শনীর দ্বারে উপনীত হইলে 'ভার্থনা- 
সমিতির সভাপতি মান্তবর রায় বাহার পুণ্ন্ুনারায়প সিংহ, সহ- 
কারী সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যুনাথ সরকার, সম্পাদক অধাপক 
শ্রীযুক্ত যোগীন্রনাথ সমাদ্দার, ্রীবক্ত রামলাল সিংহ এবং স্কেচ্ছাসেবকবৃনদ 
দবার। অভ্যর্থিত হইয়া প্রবেশ ও আসন গ্রহণ কৰিলে মান্তুবর রায় বাহাদুর 
ুেদদনারায়ণ সিংহ মহাশয় নিনোক্ত বক্তৃতা করিয়া শ্রীযুক্ত লাট মহোদয়কে রা 
প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচনের জন্ত অনুযোধ করিলেন। | 
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'শ্ীযুক লট মহোদয়ের প্রস্থানের পরে সকলে বিশেষ মনোযোগের 
সহিত দ্রব্যাদি দর্শন করিলেন। সঙ্গিলনের 'করেক দিবসই প্রদর্শনী 
খোলা, ছিল. এবং পাঁটনা কলেজের সুযোগ্য অধাপক শ্রীযুক্ত চারুর 
দিছি এম এ.ম্হাশয় কয়, : দিধসই প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত... থাকিয়! 
প্রদর্শনের .কাধী' যোগ্যতার সহিত সপ্পর করিয়াছিলেন'। সম্মিলনের 


০/০ 


প্রথম দিবদের কাধ্য শেষ হুইলে মূল সভাপতি মান্ঠবর শ্রীযুক্ত স্যার 
আগুতোঁধ মুখোপাধ্যায় কে. টা. সি, এস, আই এবং মান্তবর মহারাজ! 
স্যার মণীন্্রচ্্র নন্দী কে, সি আই. ই মহোদয়ছয় স্বেচ্ছাসেবকগণ কতক 
আকর্ষিত যোটরে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে গমন ও তত্রস্থ দ্রব্যাদি দেখিয! 
আহ্লাদ প্রকাশে উদ্োভুবর্গের আনন্দবদ্ধন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য 
সন্সিলনের গ্রতিনিধি ও দর্শকবর্গও প্রদর্শিত ডরব্যাদি দশন করিয়া জ্ীত 
হইয়াছিলেন। 


অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ 


শন্বাগত "ম্বাগত” রবে হৃদয়ের বার উন্দুক্ত করিয়৷ প্রবাসী বাঙ্গালী 
'আপনাদের অভ্র্থনা করিতেছে । আজ তাহার! আত্মহার। ! কি বলিয়া 
আপনাদিগকে অভিনন্দন করিবে তাহা জানে না। তাহাদের ভাবময় 
স্বদয়ে বিধির কৃত্রিম বাধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । কেবল মাত্র শ্মরণ আছে 
--্তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌ চতুর্থী চ হুনৃতা”। চন্ত্রগুপ্তের এই রাজ- 
নৈতিক ভূমি, অশোকের বিশ্বব্যাপী প্রেমময় ভূমি, গুপ্ত ও পাল রাজা- 
দিগের শিল্প ও সাহিত্য-সেরিত ধর্শভূমি, প্রাচীন ভারতের মধ্যাহ্ন 
ভূমি, এই এ্রতিহ্য চুদ্বিত পৃত “ভূমিতে,” ভূন বিস্তীর্ণ করিয়া আপনা” 
দিগকে অভার্থনা করিতেছি । এখানে বিশাল বাহিনী ভাগীরঘী এক 
কাস্তে সুব্ণভদ্রের ্থবর্ণময় জল মাথিয়া আপনাকে ন্ুবর্ণান্কিত করিতেছেন 
এবং অন্তহস্তে গণ্ডকের বিষুুশিলাবাহিনী পবিত্র ধারা নিজ বক্ষে ধারণ 
করিয়া বিঝুপাদার্ঘ্যসস্তূত নিজ অঙ্গের সাথকত৷ সম্পাদন করিতেছেন। 
সেই চতুর্ব্গ ফলপ্রদ গঙ্গাজল আমাদের প্উদ্ক”__বাকি থাকে সতা ও মিষ্ট 
কথা। এই খানেই আমাদের হৃদয় ভয়ে দুরু দুরু করে। নুদুর প্রবাস 
হইতে শুনিতে পাই নাকি বঙ্গের কোন কোন স্থানে সত্য লইয়া দলাদলির 
সুচনা হইতেছে-_নিশ্চয়ই আমরা ভুল শুনিয়াছি। সত্যের প্রকৃত অঙ্গ 
কেহ দেখিয়াছেন কিন! জানি না। তবে চিরকাল জগতে বাদ প্রতিবাদ 
দ্বার সত্যের অবয়ব মার্জিত হয় এবং সেই মার্জনা দ্বারাই আমরা অনুমান 
করি হয় ত সত্যের কোন অঙ্গ এইবার আমর! যথার্থ ভাবে জানিতে 
পারিয়াছি। বাদ প্রতিবাদ সকলেরই প্রার্থনীয়। খণ্ডন মওন ত 


৪ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ 


ভারতের চির অধিকাঁর। সম্পূর্ণ স্বাধীনত। ও স্বতন্ত্রতার সহিত অথচ 
অতি সম্মানের সহিত ভারতের প্রাচীন মনস্বিগণ এই অধিকার রক্ষ! 
করিয়াছেন। ভারতের অনস্ত দর্শনের ঘর্ষণে কখনও ব্যক্তির আক্রমণ 
নাই, যুক্তির আক্রমণ আছে। 

আপনার সকলেই সত্যের সেবক, সত্যভামার উপাসক | তবে আমরা 
আপনাদের অভ্র্থনা করিতে গিয়া যে সত্য কথা বলিব তাহা অপ্রিয় 
হইলেও নিজগুণে মার্জনা করিবেন। সে সত্যকথা এই যে, আমাদের 
এই প্রবাসে শম্তম্তামল। বঙ্গমাতার রত্ব ভাণ্ডার নাই, ভীমনাগের রসগোল্া। 
নাই, বর্ধমানের খাজা নাই বা যশোহরের সুবিশাল মানও নাই। 
তবে এই সত্যকথাটা মিষ্ট করিয়া! বলিতে পারিলেই আমরা প্রাচীন 
নীতির অনুসরণ করিতে পারিব। তাই ভারতী মাতার মধুর বীপা- 
বঙ্কার ধ্যান করিতে করিতে কম্পিত হৃদয়ে আপনাদিগকে জানাইতেছি 
ধ» আমর! দরিদ্র, আমাদের অভ্যর্থনা আপনাদের উপযুক্ত নয়, তবে 
তগুলকণ। আবেগ পূর্ণ জ্দয়ের কাকুতি মিনতিতে পরিপূর্ণ । 

বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত-হস্তা ভগবতী ভারতীর বীণ1 সপ্তস্বরা। মাতার 
ভক্তগণ কেহ কোন স্থুর, কেহ কোন স্বর লইয়া উন্মস্ত। সকল স্বরের 
এঁকতানিক মিলনই সাহিত্যি। আপনারা মাতার মন্দিরে সকলেই 
উপহার লইয়া! আসিয়াছেন। কেহ সাহিত্যর ঘরে, কেহ দর্শনের ঘরে, 
কেহ বিজ্ঞানের ঘরে সেই উপহারগুলি সমর্পন করিবেন। একবার 
আপনার। ভাবিয়াছেন কি-_-সেই উপহারগুলি জাতীয় জীবনম্রোতের 
নিদর্শশী? সেই নিদর্শনী যাহাতে সম্পূর্ণ হয় সন্মিলনের তাহাই মুখ্য 
উদ্দেশ্থয হওয়! কর্তব্য। 

কেবল মাত্র প্রেরিত প্রবন্ধের উপর লক্ষ্য রাখিয়। কি সম্মিলন দেই 
উদ্দেস্ত নকল করিতে পারেন? সন্বৎসর প্রন্থত সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের 


অভ্যর্থন সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ৫ 


লক্ষ্য হওয়! উচিত। সন্মিলনের একটি স্থায়ী কাধ্যকরী সমিতি থাকিলে 
এই উদ্শ্য কতক পরিমাণে সফল হইতে পারে। তাহ! হইলে সকল 
গ্রন্থকার এবং সকল মাসিক পত্রিকার সম্পাদক তাহাদের স্ব স্ব রচিত 
ও সম্পাদিত গ্রন্থ ও মাসিক পত্রিকা তিন তিন খণ্ড করিয়া & সমিতির 
সম্পাদককে প্রেরণ করিতে পারেন। সমিতির সম্পাদক তাহা হইলে 
আগামী সাহিত্য সন্মিলনের সাধারণ সভাপতিকে একবৎসরের সাহিতা 
গ্রন্থ এবং প্রত্যেক শাখা সভাপতিকে শাখার বিষয় সম্বন্ধীয় সমস্ত পুস্তক 
পাঠাইয়া দিতে পারেন। প্রেরিত প্রবন্ধগুলিও সন্মিলনের অন্ততঃ 
এক মাস পুর্বে নিদ্দিষ্ট সভাপতিগণের হস্তগত হওয়া উচিত। যাহার! 
মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন, তাহার! স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না লিখিয়া 
মাসিক পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ বিশেষের উল্লেখ করিতে পারেন। 
এরূপ করিলে তাহাদেরও অনেক সময়ে পরিশ্রমের লাঘব হয়। এরূপ 
প্রণালীতে সম্মিলনের ধারাবাহী কাধ্য চির উন্নতির দিকে ধাবিত হইতে 
পারে। আমরা জানিতে চাহি যে, আমাদের চিন্তাক্োত কোন্‌ ধারায় 
কিরূপ ভাবে চলিতেছে এবং কোথায় তাহার সম্পূর্ণতা এবং কোথায় 
ভাহার অসম্পূর্ণতা। সাহিত্যের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টত। না হইলে 
ক্রাতীয় ভাবের ও জাতীয় জীবনের পুর্ণ ও পরিপুষ্ট শ্রোত প্রবাহিত 
হইতে পারে না। এই জন্ত মনে করি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উপর 
একটি গুরুভার অর্পিত আছে। সম্মিলন প্রত্বৎসর পক্ষপাত শুন্ত 
হইয়া গ্রতিবংসরের সাহিত্যিক কাঁধ্য সমালোচন!| করিলে এবং যথাসম্ভব 
গুণ ও কন্মের আদর করিয়া! গুণী ও কম্মীকে উৎসাহিত করিলে সেই 
ভার কতক পরিমাণে বহন করিতে পারেন। 

পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠান করিবার জন্ত সম্মিলনের 
প্রতি শাখায় হয় ত একটাস্থা্ী কমিটি হওয়! আবশ্যক । সভাপতিগণ 


৬ অভার্থন। সমিতির সভাপতির অভিভাষণ 


প্রতিবংদর এই সকল কমিটির মুখপাত হইবেন। তাহাদের সকলের' 
সমব্তে উদ্ভোগে গ্রতিৰত্দর একটি সম্পূর্ণ সাহিত্য-পঞ্জী প্রকাশিত 
হওয়া আবশ্যক । যাহাতে এই কার্যে আমর! কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর 
হইতে পারি এবং যাহাতে সম্মিলন এই কার্য নিজের কাধ্য বলিয়া . গ্রহণ 
করিতে পারেন, সেইজন্য শ্রণুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও শ্রীযুক্ত 
রাখালরাজ রায় মহোদরগণের সাভাব্যে অভার্থন৷ সমিতি সম্মিলনের 
প্রত্যেক সভাকে একখানি তাহাদের রচিত সাহিত্য-পঞ্তী উপহার 
দিতে সাহস করিয়াছেন। ভুল ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা সত্বেও উক্ত 
মছো'দয়গণ এই পঞ্জী সম্কলনে নিক্ত নিক্ত পরিশ্রম দ্বারা অভ্যর্থনা! সমিতিকে 
অত্যন্ত অন্ুগৃহীত করিরাছেন । 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গুণের সনানর কর! চাই ৷ সম্মিলনের পৃষ্ঠপোষক 
বড বড় রাজা মহারাজা! আছেন। তাহারা অন্নগ্রহ পূর্বক অগ্রণ' 
৯হয়া একটি ভাগার স্থাপন করুন বাহাতে সম্মিলন প্রতিবংসর 
বশিষ্ট লেখকগণের মর্যাদা ক্ষ) করিতে পারেন এবং সুদ্রাঙ্কনে 
'অশত্ত উপনুক্ত লেখকগণের লেখ' সম্বক্কে মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করিতে 
পারেন। অনেক পুস্তক এমন আছে, যে ব্যক্তিবিশেষ দ্বার 
ওাতার মুদ্রাঙ্কন আশা কর! অন্চিত। অথচ সে সকল পুস্তক 
বঙ্গ ভাষার গৌরব এবং বঙ্গীয় পুস্তকালয়ের অবশ্য রক্ষণীয় সামগ্রী। 
সা্িলনের কি কর্তব্য নহে বে এইপ্রকার পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে 
কোনরূপ ব্যবস্থা করেন? উদাহরণ স্বরূপ আমি তিনটি পুস্তকের 
উল্লেখ করিতেছি-শ্রীধুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্তু প্রীচ্যবিষ্তার্ণৰ মহাশয় 
প্রণীত “বিশ্বকোষ,” শ্রীযুক্ত অধ্যাপক দুর্াদাস লাহিড়ী মহাশর প্রণীত 
“পৃথিবীর ইতিহাস” এবং শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় প্রণীত 
“সমসাময়িক ভারত” । হয় ত কোন কোন স্থলে, সম্মিলন ব্যয় 
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নির্বাহের জন্য গ্রন্থকারের নিকট হইতে কতকগুলি পুস্তক বিক্রয়ের 
জন্য লইতে পারেন । 

চিরকাল ভারতে ধন বিগ্ভার আদর করিয়৷ আসিয়াছে এবং বিদ্ধা 
বনের সম্মান করিরা আসিয়াছে। এই পরস্পর ভাবনাই প্রাচীন 
ভারতের উন্নতির মূল। এই পরস্পর ভাবনার মূলে শ্রদ্ধা, ভক্তি, মিষ্টবাক্য 
ও বিনয়। 
« আমাদের কি তাহ! আছে? আমর! কি আমাদের কবি, দার্শনিক, 
বৈজ্ঞানিক ও এ্ুতিহাসিককে যখোচিত আদর করিতে শিখিয়াছি? 
আমর। কি সাহিত্যসেবক ও সাহিত্যপোষধক ধনীদ্দিগকে যথোপযুক্ত সন্মান 
করি? আমার মনে হয় যেন আমর! নিজের শিব উচ্চ করিতে গিয়া 
সময়ে সময়ে বঙ্গের শির অবনত করি। হৃদয়ের উচ্ছাসে যদি অযথা 
কথা বলিয়া থাকি, আমাকে মাঞ্জনা করিনেন। আমার করপুটে 
নিবেদন এই যে, এই দশম সাহিত্য-সন্সিলনে আপনারা সকলে বথার্থভাবে 
সম্মিলিত হ্ইয়া একমনে একপ্রাণে ভারতী মাতার চরণের উপর লক্ষ্য 
রাখিয়া বঙ্গের ভবিষ্বুতের জন্ত, বঙ্গ সাহিত্যের চির উন্নতির জন্ত একটি 
স্থায়ী কাধ্যকরী সমিতি ও একটি সাহিত্য ভাগার স্থাপিত করুন এবং 
গ্রতি বৎসরের সভাপতিগণ কাধ্যকরীসমিতির নিরস্ত। হউন। হয় ত 
সম্বংসরব্যাপী ধারাবাহিক কাধ্য মুশূঙ্খলার সহিত করিবার জন্য 
সশ্ষিলনের একটি নিদ্দিষ্ট, নিজস্ব কাধ্যালয় হওয়া চাই। আমি কোন 
নুতন কার্যকরী সমিতি সংগঠিত করিতে বলি না। পরিচালন সমিতি 
যাহাতে স্থায়ী কাধ্যকরী সমিতিতে পরিণত হয়, তাহাই প্রীর্থনীয়। হয়ত 
পরিচালন সমিতির পুনর্গঠন আবশ্যক । 

এই বিস্তীর্ণ মনুষ্য সমাজে সকল জাতির একটি স্বধর্ম আছে। সেই 
স্বধন্মের এক স্বতন্ত্র ভাষা ও স্বতন্ত্র ভাব। বাঙ্গালী জাতিরও এক স্বতন্ত্র 
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ভাষা ও ম্বতন্্র ভাব আছে। আমরা কিন্তু সময়ে সময়ে সেই ভাষা ও 
সেই ভাবকে এক পার্খে রাখিয়া, পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চান্যভাব লইয়া 
দৌড়িতে থাকি। সেই পাশ্চাত্যভাবে প্রবাহিত হুইয়াও অনেক সদয় 
বাঙালী স্বদেশী ও শ্বগতভাবে বঙ্গের সাহিতাকে বঞ্চিত করিম্াছেন। 
আমাদের সাহিত্য 'ও সমালোচনা যদি সেই ভাব হইতে একেবারে বিচাত 
হয়, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় ভাবের হীনতা হইবে । আমর! 
যদিও এখন চিস্তার সন্ধিস্থলে অবস্থান করিতেছি, প্রাচা ও পাশ্চাত্য ভাব. 
যদিও যুগপৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, তথাপি শ্রীচৈতন্তদেবের 
বঙ্গে, বঙ্গৰাসীর ভক্কিসিক্ত কোমল অন্তঃকরণ এই দুই ভাবকে সামগ্রস্ত 
কবিয়া প্রতিদিন আত্মগত করিছে চেষ্টা করিতেছে এনং এই চেষ্টার 
ফলে নিত্য নুতন কুসুম প্রন্দমৃচিত হইয়া নব নব সৌরভে বঙ্গভূমিকে 
আমোদিত করিতেছে । হয় ৩ জগতের মধো বাঙ্গলার নূতন অধিকার 
জন্মিতেছে 

সেই অধিকারের 'আপনার। প্রধান অধিকারী। আপনাদের 
আগমনে আমর! কতার্থ। আপনার! সকলে আমাদের বিনয়পুর্ণ ধন্তবাদ 
গ্রহণ করুন। বঙ্গের উজ্জ্লরবি ডাক্তার শ্তার আশুতোষ মুখ্ধেপাধ্যায় 
সরম্বতী মহাশয়কে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব তাহা জানি না। তিনি 
অনেক কাধ্যে ব্রতী ভইয়াও আমাদের অনুরোধ রঙ্গ! করিয়! আমাদিগকে 
ও সন্সিলনকে উৎসাহিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্্র মন্রমদার ও শ্রীযুক্ত শশধর রায় 
সকল শাখার সভীপতিগণকে আমাদের জুদয়ের আন্তরিক ধন্যবাদ । 
আমরা উদ্গ্রীব হইয়! তাহাদের অভিভাষণের অপেক্ষা করিতেছি । 

সরশ্বতী প্রমুখ বঙ্গের সাহিত্যিকগণ! আসন্ন! এই প্রাচীন মগধ- 
বাজ্য-এই ভারতের চিরসাধের পাটবিপুত্র আপনাদের চরণরেগুতে পবিত্র 
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হউক । মগধের প্রতি ভূমিতে, প্রতি প্রস্তরখণ্ডে, কত গুপ্তকথা নিহিত 
আছে, মগধের আকাশপটে কত লোমহ্যণ, কত বিশ্ববিকম্পন, কত 
মন্মসংবেদন ভাবের প্রতিধ্বনি হইতেছে, আজ আপনাদিগকে দেখিয়া 
কল্পনারাঁজ্যে সেই প্রাচীন স্মতি জাগরিত হইতেছে। সাহাবাদ জেলার 
জঙ্গল প্রদেশে এখনও আরণ্য অশ্ব বিচরণ করিতেছে--হয় ত তাহাদের 
বৈদিকনাম কীকট এবং তাহারা এতাবৎকাল পধ্যস্ত বৈদিককাঁলের 
নিদর্শনীন্বরূপ বিরাজ করিতেছে । বকচর অঞ্চলে এখনও বিশ্বাষিত্র 
ধাধির আশ্রম স্থান যেন দেবরাত শুনঃশেফর কাতরোক্তি ন্ররণ করাইয়া 
দিতেছে । মহাভারতের গিরিব্রজ এখনও উচ্চশিরে ভীম ও জরাসন্ধের 
্বনদযুদ্ধকাহিনী কীর্তন করিতেছে। রাক্তগৃহ এখনও বুদ্ধদেবের পবিত্র 
গাথা! সকল হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে। বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ এখনও 
গৌতম বুদ্ধের সম্বোধি-লাভ ঘোষণা করিতেছে । এখনও যেন আমরা 
কল্পনার চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি যে জটিল মহাকশ্ঠপ নিরঞ্জনার নীরে 
যজ্ঞের সামগ্রীনকল চিরকালের তরে ভাসাইয়া দিতেছেন। দেখিতে 
দেখিতে কুন্ুমপুূর নিজ মস্তক উত্তোলিত করিতে লাগিল। কৌটিল্যের- 
নীতি, ক্লৌটিলোর অর্থশাস্ত্র এক মহারাজ্যের বীজরোপণ করিতে লাগিল। 
পাটলিপুত্রের কাষ্টপ্রাচীর ও কাঠঠস্তস্ত, কুমড়াহাঢের ও বুলন্দবাগের 
ংশাবশেষ এখনও আপনাদ্দিগকে চন্দ্রগুপ্তের দাকময় শহরের কথা ম্মরণ 
করাইয়া দিবে। কিন্তু তাহার নগর শাসন প্রণালীর বিচিত্র ব্যবস্থার 
কিছুই দেখিতে পাইবেন ন1। 
ব্রাহ্মণ সহায় হিন্দুরাজ। যে শ্রীকরমণীকে বিবাহ করিতে পারতেন 
এ কথা এথন হয়ত আপনাদের জদয়ে স্থান পাইবে না। চন্দ্রগুপ্তের 
রাজধানীতে আবার বৌদ্ধ পতাকা! উডভীয়মান হইল । জগতের বৌদ্ধ 
শ্রমণগণ মহাসভায় একত্র হইলেন। মহারাজ! অশোক এই স্থান হইতে 
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তাহার ঘোবণা সকল প্রস্তরে ধোদিত করিয়া জগতে বিস্তার করিতে 
লাগিলেন। তাহার প্রেরিত ভিক্ষগণ অকুভোভয়ে সর্বত্র সরল ও 
হৃদয়গ্রাহী বৌদ্ধধর্মের প্রচার করিতে লাগিল। জগতের মধো ভারতবর্ষ 
এক অপূর্বব অধিকার লাভ করিল! নাঁলন্দার বিশ্ববিষ্ভালয়ে সুদূর দেশ 
হইতে বিদ্ঞা-ভিক্ষুক ও ধর্দু ভিক্ষুকগ* বিদ্ধা ও ধর্ধে পারদর্শিতালাভ 
করিবার জন্য উপনীত হইতে লাঞিলেন। দেখিতে দেখিতে বিক্রমশিলার 
বিশ্ববিষ্তালয় মস্তক উচ্চে উত্তোলন করিছে লাগিল। মহারাজ পুম্পমিত্র 
এই নগরে দুঃসাধ্য অশ্বমেধ বজ্ঞ সমাপনান্তে যন্ধর্ধেদোক্ত মর্শম্পর্শী 
ব্রাহ্ণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বৈদিক ধন্মের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিলেন। 
উমাস্বতীর “্তত্বার্থাধিগমকৃত্র”, পতগ্জলির “মহাভাষ্য”, কোহলের 
*নাট্যশান্ত্র”, বাৎসায়নের পকানশ্রান্্" এই স্থানেই রচিত হইয়াছিল। 
গুপ্ত ও পালরাজদিগের মহিমান্য্য এই স্থান হইতেই উজ্জ্বলরশ্মি বিকীর্ণ 
করিয়াছিল। স্থপতিবিদ্ঠা, সঙ্গাতব্থ', সকলরূপ কল! ও শিল্পবিদ্যা, 
দশন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য-_সকল “বগ্াই এই পাটলিপুত্রকেই আশ্রয় 
করিয়াছিল। কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পাঁওয়াপুরীর পধিত্র সরোবর ও মন্দির 
দেখিতে পাইবেন।. জৈন তীর্কর নহাবীর-স্বামী এই স্থানেই নির্ববাণ লাভ 
করিয়াছিলেন। অদূরে এই নগর মধ্যে রণজিৎসিংহ নির্মিত হরমন্দির 
আছে যেখানে দশম বাদশাহ গুরুগেবিন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহার বাল্যলীলার কিংবদস্থী এখনও খাল্স! সিংহগণ গৌরবের সহিত 
কীর্তন করিয়া থাকেন। বিহার নগরে প্রসিদ্ধ স্বফিলেখক মকছুম্‌ 
সাহেবের সমাধি, মুসলমান ও হিন্দু সকলেরই আরাধ্য হইয়া আছে। 
মাহমার্জান্, পীরবহোর প্রস্থতি বাদশাহ কর্তৃক সন্মানিত মুসলমান সিদ্ধ- 
পুরুষগণের সমাঁধিসকল এই নগরকে অলঙ্গতি করিতেছে। হিন্দু, জৈন, 
বৌদ্ধ, শিখ ও ইদ্লাম্‌ সকলেরই . ধম্মধবজা এককালে উদ্ভীয়মান হইর়। 


অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ১১ 


মগধের উদারতা ও বিশ্ববাপী প্রেম এখনও জগৎকে জানাইতেছে। 
বাঙ্গালীর সহিত মগধের সম্বন্ধ এক অতীতের কাহিনী । বঙ্গের অর্থবীর 
শান্ববীরগণের আলোকে মগধরাজ্য উজ্জলিত হইয়াছে । বিশ্ববিখ্যাত 
নালন্াার বিশ্ববিগ্ালয় হইতে শীলভদ্রের ষশ প্রাচ্য মধ্যে স্থবিস্তীণ 
হইপ্লাছিল; প্রতিভাশালী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশিলাকেও প্রভান্বিত 
করিম্নাছিলেন, জৈন স্লভদ্রের বশ এখনও কীন্ডিত হইতেছে । এই স্থানে 
রাজ! রামমোহন রায় আরবী ভাষায় কোরা৭ শিক্ষা করিয়া সম্ভবতঃ 
পৌভলিকতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃভ্িলাভ করিয়াছিলেন। 
সেদিনেও নিধু বাব ছাপরা হইতে তাহার মধুর টগ্লা দ্বার! বঙ্গভূমিকে 
আমোদিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই নগধ রাজ্যেই দীনবন্ধু 
মিত্রের “কমলে কামিনীর” সৃতিকাগার । নবীন সেনের “রৈবতক” ও 
“কুরুক্ষেত্রেপর অনেক কল্পনা বিহারের কানন হইতে উড্ভত হয়। তারক- 
নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পন্বর্ণলতা” বিহারেই লিখিত হয়। আর আমাদের 
বলদেব পালিত এই স্থানেই বঙ্গভাষায় সংস্কত ছন্দের অবতারণ। করেন। 
তাহার “কর্ণাজ্জ.ণ৮” কাব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠা পুস্তক মধ্যে নির্বাচিত 
হইস্নাছিল। 

প্রাচান স্কৃতি বিজড়িত ভারতের এই বিচিত্র রঙ্গভূমিতে ভারতীর 
বরপুত্র্দিগকে আভিবাদন করি। আপনাদের সকলের চরণসেব! করিয় 
যেন আমর! সকলে কৃতার্থ ও ধন্য হুই। 

এক্ষণে আপনারা আমাদের সকল ক্রটী, সকল অক্ষমতা নার্জন'! 
কিয়: সভাপতি বরণ করিয়া কাধ্যারস্ত করুন। 
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নাগ্নর বিচারপতি এঘু সার আশতচোব সুখোপাধাম 


সরস্বতী শান্্বাচন্পতি সি, এস. আই 


দৃশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের 
সভাপতি 
মান্যবর বিচারপতি 
শীযুক্ত স্যার আশুতোষ যুখোপাধ্যায় 
সরব্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, 
সি. এস্‌. আই. মহাশয়ের অভিভাষণ 


আঙু-ত্লাত্ছিত্যেল্ 
ভবিষ্যৎ 


“সাজাইতে মাতৃভাষা, সদা বা"র মনে আশা, 
নাশিতে স্বদেশবাসি-অজ্ভান-তিমির | 
জন্মভূমি-জননীর, মুছাতে নয়ননীর, 
দিবসযামিনী যার পরাণ অধীর ॥ 
রত্রপ্রসু বহৃধার সে রহ সন্তান । 
এমর-ধরণী' পরে ভমরদমান ॥৮ 


সমবেত সভ্যমণ্ডলী, দেখিতে দেখিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন 
দশম বর্ষে উপনীত হইল। বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ প্রতিবর্ষে, কোন 
স্থানে সম্মিলিত হইয মাতৃভাষার চরণকমলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অপণ 
করেন, নানা-রোগজজ্জর বঙ্গভূমির পপ্রেয়সন্তানবৃন্দ, এই সন্মিলনের তিন 
দিন, আপন আপন স্থখ ছুঃংখ অভাব অভিযোগ, সমস্ত একপদে বিস্মৃত 
হুইয়৷ মাতৃভাষার পবিত্র মন্দিরে, সাধকের স্তায় উপবিষ্ট হন, ইহ! 
বাঙ্গালীর পরম মঙ্গলের কথা, শ্লাধার কথা । মহাকবি ভারবি বলিয়া- 
ছেন,__যাহার যেটুকু আছে, সে যদি সেইটুকুতেই স্থস্থ থাকে, অভ্াদয়ের 
দিকে আর না তাকায়, তবে মনে হয়, বিধাতা এ ব্যক্তির সম্বন্ধে 
এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াই, তাহার আর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন ন1। 
সংসারী জীবের পক্ষে এ উক্তি সর্বথ! প্রযোজ্য । অনেক চেষ্টায়, 
নেক পরিশ্রমের ফলে বঙ্গভাষা বর্তমানকালে যে অবস্থায় আসিয়া 


১৬ সভাপতির অভিভাষণ 


উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই সত্তষ্ট হুইয়। নীরবে বসিয়৷ থাকিলে 
অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার বিশেষ অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা । কেননা, 
যে সকল গ্রন্থকে স্তস্তম্বরূপ আশ্রয় করিয়া বঙ্গভাষা এই প্রতিযোগিতা- 
সঙ্ুল সংসারক্ষেত্রে অক্ষয়ত্ব লাভ করিতে পারে, এখনও বঙ্গভাষায় তাদৃশ 
গ্রন্থাদি তত অধিক পরিমাণে উপনিবদ্ধ হয় নাই। স্থৃতরাং আমাদের 
নীরব হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাতে বঙ্গবাসি-জন-গণের 
হৃদয়ে সর্ববদ! বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কামনায় একটা বিক্ষোভ অর্থাৎ একট! 
তরঙ্গ উখিত থাকে, বাঙ্গালী-বদয় কোন সময়ের জন্ত নিস্তর্, 
স্োতোহীন, শৈবালপুর্ণ আবিল জলরাশির স্ঠায় হইয়! না পড়ে, সে 
বিষয়ে সর্বদ| যত্ব-পর থাকিতে হইবে। বঙ্গভাষা-বিষয়িণী আলোচনা 
দেশের সর্বত্র আরও অধিকতররূপে আরন্ধ করিতে হইবে । আমার 
এত কথ! বলার উদ্দেশ্ত এই যে অনেকে বলেন, এই সাহিত্য-সন্মিলনের 
কোন উপযোগিত! নাই। বর্ষে বর্ষে এতগুলি টাকা ব্যয় করায় ভাষার 
তেমন কি অভ্যু্ঘয় হইয়াছে! এই দীর্ঘ দশ বৎসরে বাঙ্গালা-ভাষার 
কোনই ত উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাই না। তবে এ আন্দোলনের 
আবশ্তকত| কি?” ইত্যাদি! যাহারা এই কথা বলেন, হঃখের 
বিষয়, আমি তাহাদের সহিত একমন হইতে পারিলাম না। অনন্ত 
কালের সমক্ষে যাহাকে বাচিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পক্ষে দশ বৎসর 
বা দশশতবৎসর নিমেষতুল্য বলিলেও বল যাইতে পারে। যদি আমরা 
আমাদের জাতীয়ত৷ সঞ্জাবিত রাখিতে চাই, তবে সর্বাগ্রে জাতীয় 
সাহিত্য গঠন আবশ্তক। বাচিয়া থাকিতে হইলে, বাচিবার উপায় 
উপকরণগুলির প্রতি সর্বদা সতর্কদৃষ্টি রাখিতে হইবে। গুদাসীন্তে 
চলিবে না। যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, এক হিসাবে তাহার 
কিছুই নাই, সে জাতি বড়ই হূর্ভাগ্য। বাঙ্গানীজাতির যদি জগতে 
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কালজয়ী হইবার বাসন। থাকে, তবে সর্বপ্রযত্ধে বঙ্গের জাতীয়-সাহিত্যের 
শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ করিতে হুইবে। সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য, বৎসরে একবার কেন, যদি প্রয়োজন বুঝা যায়, একাধিক বারও 
এতাদৃশ সন্মিলনের অধিবেশন অনভিপ্রেত নহে। চাই উৎসাহ, চাই 
উদ্যম । আমার মাতৃভাষাকে জগতের বরণীয় করিয়া তুলিব, একা 
আমি নহি, আর দশজনেও যাহাতে আমার মাকে মা বলিতে পারিবে, 
নিজেকে ধন্ঠ কৃতার্থন্মহ্য মনে করিবে, এমন ভাবে আমার মাকে গড়িয়! 
তুলিব, প্রাচ্য-প্রতীচ্য-নির্বিশেষে আমার মার অধিকার প্রস্থত হুইবে, 
এইরূপ ধারণ লইয়া যদ্দি আমর] কাজ করিতে পারি, তবে আজ যাহা 
স্বপ্ন বা একাত্ত অসম্ভব বলিয়! মনে হুইতেছে, কাল তাহা করস্থ আমলকবৎ 
হুইয়৷ দাড়াইবে। সৃতরাং বঙ্গবাসীর মনে বঙ্গসাহিত্য-চষ্চার স্পৃহা 
সতত জাগরূক থাকে, তজ্জন্য, এবং মধ্যে মধো বঙ্গের সাহিত্যা-সেবিগণের 
গ্রীতিপ্রণয়নের আদান-প্রদানের জল্ক এইরূপ সম্মিলন যে একাস্ত 
আবশ্তক, ইহা অবিসংবাদে বলা যাইতে পারে । 

বাকিপুর দশম সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃবর্গ সেই মহ! মহোৎসবের 
আয়োজন করিয়া বঙ্গবাপীর ক্ুতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। যেস্থানে 
একদিন ভারতের তদানীন্তন একচ্ছত্র সম্রাট ধর্মাশোক বৌদ্ব-সঙ্গীতির 
আহ্বানপুর্বক মগধের স্মরণীয় মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন,_যে 
পাটলিপুত্রের পুরাচিহ্ন সমূহের সামান্ত একটু অংশ-প্রাপ্তির জন্য 
এরতিহাসিকগণ সতত উদগ্রীব, ভারতের নবীন ইতিহাসের প্রতিপত্রে 
যে প্রাচীন নগরের ম্ৃতি বিজড়িত থাকিবে,_-সেই পাটলিপুত্রে আজ 
বঙ্গের সারস্বতসেবকগণ সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহ! বাঙ্গালীর বিশেষ 
শ্নাঘার কথা, এবং অগ্তকার এই দিন,--ব্লবাসীর তথ। বলের ভবিষ্য- 
জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় বস্ত। পার্থিব ব্যাপারে আজ বঙ্গ এবং 
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বিহারের মানচিত্র পৃথগ ভূত হইলেও অপার্থিব সারস্বত ব্যাপারে এই 
উভয় প্রদেশই যে একস্ুত্রে গ্রথিত, অগ্ধকার এই সম্মিলন তাহার অন্যতম 
নিদর্শন । 

এই জাতীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পূর্বে পুর্বে যে সকল মনম্বী সভাপতির 
আসন অলঙ্কৃুত করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে তাহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তির 
পরিচয় নৃতন করিয়া আমি আর কি দিব? সেই সকল সুযোগ্য 
সাহিত্যরথিগণের স্পৃহণীয় আসনে আপনারা আমাকে বপাইয়া সেই 
মহা আসনের গর্ধব খর্ব করিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে আমাকেও বিপন্ন 
করিয়! তুলিয়াছেন। আমি কোনদিন স্বপ্রেও ভাবি নাই যে, এইরূপ 
কার্যে, বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের মহাসম্মিলনে, আমি সভাপতিরূপে কাধ্য 
করিব। আমি সাহিত্যিক নহি, বঙ্গবাণীর সেবকগণের যে গৌরব, 
আমি তাহার ভাজন হইবার যোগ্য নহি, ইহ! আমি যতটা! জানি এবং 
বুঝি, বোধ হয় অন্তে ততট! জানেন না বা বুঝেন না। বঙ্গের যে সকল 
কৃতী সন্তান প্ররুত প্রস্তাবে প্রাণপণে এবং নিংস্বার্থভীবে বঙ্গভারতীর 
অচ্চন করেন, সেই সকল মহাস্মাদদের কোন কাজে, কোন উপকারে, 
আমি আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে, চরিতার্থ হই। সভ্যগণ, আপনারা 
আমাকে সে ম্থুযোগে বঞ্চিত করিয়াছেন। সাহিত্যসাধকগণের সেবা 
করিতে যাহার অভিলাষ, তাহাকে সাহিত্য-সাধন যজ্ঞের খত্বিক্রূপে 
মনোনীত করায় উক্ত যজ্ঞের অগৌরব হইয়াছে, এবং তাহার সে সাধেও 
বাদ সাধিয়াছেন। 

প্রথম যৌবনে, যখন কলেজে অধ্যয়ন করিভাম, তারপর যখন 
ক্রমে কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল, যে, কি 
উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার প্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। 
মান্থুদের কত দ্বপ্র থাকে, আমার এ একই স্বপ্ধ ছিল। একটা ধারণা 
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আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃতাষ! যত সম্পন্ন, সে জাতি তত 
উন্নত ও অক্ষয়। আমার মাতৃসম! মাতৃভাষাকে যদি কোনমতে সম্পত্তি- 
শালিনী করিতে পারি, আমার জীবন ধন্ত হইবে। কিন্ত অপলাঁপে 
লাভ কি? যে সম্পদ্‌ থাকিলে, যে শক্তি থাকিলে, মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল 
কর! যায়, হুর্ভাগ্য আমি, আমার সে সম্পদ বা শক্তি নাই। আমি মধ্যে 
মধ্যে ভাবিতাম, কৰে এমন দিন আসিবে, যখন, আমার শিক্ষিত দেশ- 
বাসিগণ আচারে ব্যবহারে, কথায় বার্ডায়, চালচলনে প্রকৃত বাঙ্গালীর 
মতন হইবে । কবে দেখিব, দেশের, ধাহার! মুখপাত্রস্বরূপ, সমাজের 
যাহার। নেতা, বঙ্গভাষ। তাহাদের আরাধ্যদেবতা। কবে শুনিব, 
শিক্ষিত বাঙ্গালী আর এখন বাঙ্গলাভাষায় সর্বসমক্ষে কথা বলিতে ৰা 
প্রকাশ্য সভাসমিতিতে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ 
করেন না, বা বঙ্গবাসী নিজেকে বলগভাষার সেবকরূপে পরিচয় দিতে 
কুষ্টিত হন্‌ না । আজ ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়, নয়নে আনন্দাশ্র 
উদ্ভূত হয়, যে, সে সুদিন আসিয়াছে, আমার সেই আবাল্যধ্যেয় সুসময় 
আজ আমার সন্মুথে বর্তমান । একদিকে, দেশের যাহার! ভবিষ্যৎ 
আশার স্থল, যাহাদের বিবেচনার উপর বঙ্গদেশের অদৃষ্ট নিহিত সেই 
শিক্ষার্থি যুবকগণ আজকাল বিশ্ববিদ্বালয়ে রাজতাষার সহিত বঙ্গভাষারও 
আলোচনা করিতেছেন, আর ছুদন পরে, ধাহার। ইচ্ছা! করিলে, 
তর্জনীহেলনে দেশের কোন মত পরিচালন করিতে পারিবেন, সেই 
যুবকবৃন্দ বঙ্গভাষার চচ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ব- 
ভাষার আসন পড়িয়াছে; শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পারে আমার বঙ্গের 
শ্বেতশতদল-বাসিনীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে; আর এ দেখ, 
অন্তদিকে, বাহার! লক্ষ্মীর বরপুক্র, সৌভাগ্যদেবতীর আদরের সন্তান, 
তীহারাও বঙ্গভাবার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বঙ্গের তথা! 
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বঙ্গভাষার ইহা পরম কল্যাণের কথা। বাঙ্গালীর ইহ। পরম মাহেন্দ্র 
ক্ষণ। 

কয়েক মাস পূর্বে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে আমি 
জাতীর়-সাহিত্য-গঠন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, “দেশের জন-সঙ্বকে 
যদি সংপথে লইয়া! যাইতে হয়, মানুষ করিয়৷ তুলিতে হয়, বাঙ্গালী 
জাতিকে একট মহা জাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে, 
তাহাদিগের মনের সম্পদ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা 
করিতেই হইবে। পাশ্চাত্ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে 
বঙ্গের ইতর সাধারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদ্দার 
এবং নিম্মল, তাহা! শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও 
আত্মসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দোষ, আমাদের পক্ষে যাহ! 
পরম উপকারক, বে সমুদয় গুণগ্রাম অঙ্গন করিতে পারিলে, আমাদের 
সুন্দর সমাজ দেহ ও দেশাত্মবোধ, আরও নুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, 
সেই সকল বিষয়, আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব সাধারণের 
গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই সে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই 
কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্িতায় দেশবাসীদ্দিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল 
এ দেশীয় নহে, বিদেশীয় আয়ুধেও সন্পদ্ধ হইতে হইবে ।” সুতরাং জাতীর 
সাহিত্যগঠন সন্বন্ধে অগ্ক আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অস্ত 
আমার প্রধানতঃ বক্তব্য এই যে, শুধু বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যগঠন 
করিলেই চলিবে না, বঙ্গের জাতীয়-সাহিত্য কি উপায়ে জগতের 
অপরাপর দেশের বিদ্ধ ন্দেরও আরাধ্য হইতে পারে, তাহার চিন্তা 
করিতে হইবে । এবং সেই চিন্তা-প্রক্ুত উপায় অবলম্বনপূর্ববক বঙ্গ- 
সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্টি করিতে হইবে । তবেইত বঙ্গভাষা অমরত্ব লাভ 
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করিবে। বদি এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্য গঠিত হয়, এমন সম্পদে 
ব্গসাহিতা সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর 
মনীষিগণেরও চিত্ত আমার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আজ 
যেমন আমর! অনেক অনর্থ এবং শিক্ষণীয় বিষয় আয়ভ করিবার নিমিভ 
পাশ্চাত্যদ্েশের অনেক ভাষ! শিখিতে প্রয়াস করিয়া! থাকি, সেইরূপ 
বঙ্গভাষায় যদি এমন অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয়, আবিষ্কার এবং 
উপনিবদ্ধ হয়, যাহা! কৃতবিগ্ মাত্রেরই সর্বথা অবশ্য শিক্ষণীয়, অথচ 
পৃথিবীর অন্ত কোন ভাষায় এ এঁ বিষয় সমূহ, এতাবৎকাল লিখিত হয় 
নাই, তাহা হইলে, পৃথিবীর সর্বস্থানের বিদ্বদুন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষ৷ শিক্ষ7 
করিবেন। সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে হইলেই যাহাতে বঙ্গভাষাও 
অপরাপর ভাষার গ্ভায় শিখিতে হয়, না শিখিলে, অনেক অবশ্ত 
জ্ঞাতব্য বিষয় চিরকালের মত অজ্ঞাত থাকিয়! যায়, সুতরাং অন্ত শত 
ভাষার শিক্ষাতেও পুরা মানুব হওয়! যাঁয় না, যদি এমনই ভাবে 
বঙ্গভাষার সম্পদ বুদ্ধি কর যায়, তবেই বঙ্গভাষা জগতে চিরস্থায়িনী 
হইবে, বাঙ্গালার ভাষা জগতের অন্তান্ত প্রধানতম ভাষার শ্রেণীতে 
সমুন্নীত হইবে। অন্তথা বঙ্ধের তথা বঙ্গভাষার গৌরব বাঁড়িল কৈ? 
বঙ্গসাহিত্য বলিলেই যাহাতে একটা বিরাট সাহিত্য বুঝায়, বিশ্বের 
অন্যতম প্রধান সাহিত্য বুঝায়, এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্যের গঠন করিতে 
হইবে। কিছুই অসম্ভব নহে। চেষ্টা ও একাগ্রতা থাকিলে এই সংসারে 
স্বপ্রকেও বাস্তবে পরিণত কর! যাক্ন। কাল অনস্ত এবং পৃথিবী বিশাল, 
সুতরাং ব্যস্ততার কারণ নাই, ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপপুর্বক, আমার 
জননী বঙ্গভাষাকে অনন্তকালরূপী অক্ষয়বটের ছায়ানীতল তলদেশে লইয়া 
যাইয়া বঙ্গের পৃজনীয় ভাষাকে জগতের পূজনীয় করিতে হইবে। বিষয়! 
আরও একটু বিশদ করিতে চেষ্টা কর! যাকৃ। একদেশের ভাষা অন্ত 
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দেশের লোকের নিকট আছুত হইবার কারণ প্রধানতঃ ছুইটা, একটি 
রাজনৈতিক কারণ, অপরটি ভাষায় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রাচুধ্য। 

রাজার জাতির ভাষ! না শিখিলে, রাজার জাতির ভাষায় বিজ্ঞতা- 
লাভ না করিলে, নানাবপ অন্থবিধা, সুতরাং বিজ্ত জাতির বিজেতার 
ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়! ছাড়া অন্ত উপায় নাই । ধরিয়া লউন, আমাদের 
ইংরাজরাজ যদি আক্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হইতেন, ভাহা হইলে 
এই বিশাল পৃথিবীতে ইংর:জাভাবাই প্রধানতঃ প্রচলিত হইত। সেরূপ 
কোনও সন্তাবন! আমাদের বঙ্গভামার নাই, স্থতরাং প্রথমোক্ত 
বঙ্গভাষা জগতের ভাবা হইতে পারে না। কিন্তু রাজভাষা না হও 
সত্তেও এমন অনেক ভাব দেখিতে পাই, যাহ! পৃথিবীর অগ্তান্ত দেশ- 
বাণীর নিকট অনাদৃত নহে, প্রত্যুত বথে্ট আদৃতই হইয়া থাকে। যেমন 
ঈরাজিভাবা। সমগ্র পৃথিবী ইরাকের রাজহ না হইলেও, অনেক স্বাধীন 
দেশেও এই ভাষার আদর দেখিতে পাই । এইরূপ রুবদেশীয় ভাষাও 
এমন অনেক দেশে বথেই সমাদৃত, বেখানে হয়ত এক লক্ষ অধিবাসীর 
মধ্যে একজনও রাসিয়ান দেখিতে পাওয়া! যায় না। আমাদের গর্বের 
কারণ, ভারতবর্ষের স্পদ্ধার শিজগ-বৈজরম্তী, সংস্কৃতভাষা, অথবা 
ইউরোপের লাটিন এবং গ্রীকভাষ কোন্‌ দেশে অনাদূত? কোন্‌ 
মেধাবা ব্যক্তি এই সকল ভাবা শিখিয়! কৃতার্থ হইতে না চান? 
ফরাসী ভাবায় বে সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানগর্ড গ্রন্থাদি আছে, তাহার 
অল্বাদমাত্রে পরিতৃপ্ত না হইয়া, কোন্‌ আজীবনছাত্র মনস্বী উক্ত ভাব! 
ভ্যাস না করেন £ এই সকলের কারণ কি? প্র এ ভাষায় এমন 
অনেক বস্ত 'আছে, বাহ: না শিখিলে, সেই সেই বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ 
হইয়।ছেন, এ কথ! "সবিসংবাদে স্বাকার করা যাঁয় না। মনে করুন, 
গাণিত এবং রসায়ন শাস্ত্র, রাসিয়ান ভাষায় গণিত এবং রসায়নশাস্ত্রের 
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এত অধিক পর্যালোচনা ও গবেষণা আছে যে, সেই সেই শাস্ত্ব্যবসায়ী- 
দের পক্ষে সেগুলি অবশ্র দ্র্ব্য। যদি কেহ অঙ্ক বা রসায়ন শাস্ত্রে 
প্রকৃত পাণ্ডিত্য অর্জন করিতে চান, এ এ বিষয়ে নিজের যে জ্ঞান- 
পিপাসা, সম্পূর্ণরূপে নিটাইতে চান, তবে তাহাকে রুসীয় ভাষ| শিক্ষ! 
করিতেই হইবে । অন্যথা সে সম্ভাবনা! নাই। ইংলগ্ডের, অথবা কেবল 
ইংলগু কেন, জগতের গৌরবভাজন মহাকবি সেক্ষপীয়্রের অমৃতময়ী 
লেখনীর রসাম্বাদ করিবার জন্য কোন্‌ স্থরসিক ইংরাজি ভাষা শিক্ষ। 
করিতে না চান? রাজনৈতিক কারণ ব্যতিরেকেও রাসিয়ান্‌ এবং 
ইংরাজী ভাষার প্রতি এত যে আাদর, জ্জোনার্৫থদের এত যে শ্রদ্ধা, তাহার 
প্রকৃত কারণ হইল, তৎ ভ২ ভাষায় এ সমুদয় মহার্থ বিষয়ের সম্গিবেশ। 
যদি অঙ্ক এবং রসায়ন বিবয়ে রাসিয়ান্‌ ভাবা অতট! সম্পন্ন না হইত, 
বা সেক্গপীয়র, মিলটন, বাইরণ প্রভৃতির অপূর্ব কল্পনালোকে, বা 
নিউটনের অভ্ভৃতপূর্ব আপিক্কারে ইংরাজি ভাবা সমলম্কত না হইত, তবে 
রুসিয়। এবং ইংরাজের অনধিকৃত দেশ সমুহেও এই এই ভাষার কি 
এত গৌরব কদাচ বৃদ্ধি পাইত? ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানময় সংস্কৃত 
ভাষার ইউরোপেও যে এত আদর, তাহার কারণ কি? পরাধীন ভারতের 
প্রাচীনতম ভাবার প্রভাব স্বাধীন পাশ্চাত্য জগতে যে ভাবে বিস্তার লাভ 
করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, কালে এমন এক দিন আসিবে, যখন, 
পশ্চিমের প্রত্যেক বিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কোন না কোন বিষয়ে সম্পূর্ণতা 
লাভেন জন্ত সংস্কৃত ভাষার অনুশালন করিবেন। কবে, কোন্‌ দিন, 
কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব, তমসার তীরে বসিয়া, ক্রৌঞ্চমিথুনের কবি, 
তাহার তপঃসিদ্ধ বীণায় বঙ্কার করিয়া গিয়াছেন, আর আজও এ দেখ, 
সকল দেশের সুপগ্ডিত ব্যক্তিই সেই ঝঙ্কার শুনিবার জন্ত কান পাতিয়৷ 
আছেন। বাল্ীকির রামায়ণ বা! ন্যাসের মহাভারত, ভারতের 
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অপৌরুষেয় বেদ-সংহিতা! প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় উপনিবন্ধ বলিয়া, সকল 
দেশের জ্ঞান পিপাসুই এই ভাষায় আস্থাসম্পন্ন॥ মহাকবি কালিদাস, 
শিপ্রাতটে বসিয়। যে মোহন বংলীধবনিতে ভারতবর্ষ উদ্ভ্রান্ত, একেবারে 
তন্ময় করিয়া গিয়াছেন, আজও সে বীশরী-বস্কীরের যেন বিরাম হয় 
নাই; এ দেখুন, ইউরোপের মেধাবী সন্তানগণ, এ মনোজ্ঞ সঙ্গীতের 
রসাস্বাদের আশায়, সংন্গত ভাষার অন্তণীলন করিতেছেন । এদেশীয় 
শকুত্তল! নাটকের বিদেশীয় কৃত অন্তবাদের অনুবাদ পড়িয়াও স্ুকবি 
গেটে আত্মহার। হইয়াছিলেন। জগত্ডের অগ্তত্তম প্রধান চিস্তাশীল প্লেটো, 
ইউক্লিড, পিথাগোরাস, এরিই্টটল প্রভৃতির মনীষাসাগরোখিত রত্বমীল! 
কঠে ধারণপূর্বক গ্রীক ভাষ। এই মবধামে অমরতালাভ করিয়াছে। 
রাজনৈতিক্ক আধিপত্যে উল্লিখিত ভাবাসমূহ অকিঞ্চিৎকর হইলেও সম্পদের 
আধিপত্তে তর এঁ ভাষা জগতের শিক্ষিত সমাজের উপর জ্ঞানের আধিপত্য 
অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া! রাখিয়াছে। পুথিবীব রাজনৈতিক 
গগনের চন্ত্র হুরধ্য পরিবর্তিত হু্টতে পারে, কিন্তু জ্ঞানমহার্ণবের বেলা” 
ভূমিতে এ যে সমুদয় প্রাচীন মনীবিগণের সুচিষ্তা রদ্রবিনগ্ডিত সৌধাবলী 
শির উত্তোলনপূর্বক, শ্মরণ[ভীত কাল হইছে দাড়াইয়। আছে, জগতের 
এঁভিকবাদিগণের পরস্পর বাদ বিসংবাদ দর্শনে যেন নীরবে ভাসিতেছে,- 
এ সকল মনীষামন্দিরের কোন দ্রিন বিলোপ ঘটিবে না । নানাবিধ 
বিপ্রবে ভারতবর্ষ ধবস্তবিধবস্ত হইলে ৪, সেই প্রাচীনকাল হইতে বেদাদি 
রত্বহারে সুশোভিত ভয়! সংক্কহ ভারতী একইভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। 
যর্দি সংস্কত ভাষায় বেদ, উপনিযদ্‌, দর্শন, পুরাণ, ইতিহ1স, সংহিতা 
প্রশ্ঠতি উপনিবদ্ধ না হইতঃ বদি কালিদাস, ভবভূতি, ভাঁস প্রভৃতি অমর 
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কবিকুলের সংদ্গ্রথিত মণিময়হারে সংস্কৃত ভাষা অলগ্গত না হইত, 
তখে কি আজ এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনেও সংস্ত ভাষ! এমনই 
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'অক্ষতদেহে ভারতীয় সভ্যতার কিরীট রূপে শোভা পাঁইত? ভাষার 
অমরত্বের এবং সর্বত্র প্রসারের কারণ হুইল, সম্পদ । যে ভাষায় যত 
সম্পদ্‌, যে ভাষা যত অধিক স্থুচিস্তা-প্রস্ুত-বিষয়ে বিমণ্ডিত, সেই ভাষার 
প্রসার জগতে তত অধিক। সে ভাষা বে দেশেরই হউক না কেন, 
সকল বিদেশয়েরাই আস্তরিক ফত্তসহকারে সেই ভাষার সেব! করিরা 
নিজেকে ধন্ত করিবেন | এইরূপ সংস্কারে হৃদয় দৃঢ় করিয়া, বঙ্গভূমির প্রকৃত 
হ্বসস্তানের ঠায়, অমর। যদ্দি বঙ্গভাষার আলোচনা করিতে পারি, 
কালে বঙ্গভাব! জগতের শিক্ষণীয় ভাষা হইবে। বঙ্গের গৌরব ডাক্তার 
রবীন্দ্রনাথের স্তায়, আচার্য জগদীশচন্ত্র প্রফুল্লচন্ত্র প্রভৃতি বঙ্গের বর্তনাম 
মনস্থিগণও যদি, তাহাদের জ্ঞানগরিমার সম্পদ বঙ্গভাষাতেই উপনিবদ্ধ 
করেন, এবং উত্তর কালেও ধাহাদের হস্তে বাঙ্গালার সারম্বত-রাজোর 
ভার অপিত হইবে, তাহারা যদি বঙ্চভাবাতেই স্বন্য জ্ঞানের চরম ফল 
লিপি-বদ্ধ করিয়া যান,--এবং এই প্রকারে যদি বহুকাল বঙ্গসাহিতোর 
সেবা অব্যাহতভাবে প্রচলিত থাকে, তবে এমন এক দিন আসিবেই, 
যখন বিদেশীয়গণের অনেক কুতবিগ্ককেই আগ্রহপুর্বক বলভাষা শিক্ষা 
করিতে হইবে। বাঙ্গালার মধ্যে ধাহারা কোন বিষয়ে গ্রাবীণ্য 
লাভ করেন, কৌন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন, তাহার! যদি তাহাদের 
আবিষ্কার, তাহাদের চিস্তীলহরী, ভাষাস্তরে রূপাস্তরিত না করিয়। 
শ্বস্ব মাতভাষাতেই প্রকাশপুর্বধ জন্মভূমির তথা জননী বঙ্গভাষার 
গৌরববৃদ্ধি করেন, তাহা ভইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় 
বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার আলোচনা করিবেন। অবশ্ত তাহাতে বঙগভাষ৷ 
জগতের সব্বত্র একাধিপতা করিবে না! সত্য, কিন্তু রাসিয়ান্‌, গ্রীক, 
লাটিন্‌, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতির স্তায় ব্গভাষাও পৃথিবীর তাবত্‌, 
শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেবজ্ঞগণের অন্ততম আলোচনীয়রূপে গৃহীত হইবে। 
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অবশ্ত এইরূপ ব্যাপার কার্যে পরিণত কর! ছু'এক দিনে বা! ছুদশ- 
বৎসরে সম্ভব নহে বা আরম্ভ মাত্রেই ফললাভের আশা নাই, কিন্ত যদি 
যথার্থ দেশহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, বঙ্গভাষাকে অক্ষয় করিবার 
বাসনা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, এবং সর্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়, মানুষের 
অনন্য-সাধারণ-কমনীয়, নিজের জাতীরভার ও জাতীয় সাহিত্যের 
গৌরব অক্ষুপ্ন অথবা বদ্ধিত করিবার জন্য,-_বাঙ্গালী নিজের নিজের 
জ্ঞানধামতার পরিচয়, স্বস্ব উপাঞ্জিত জ্ানবিজ্ঞানের ত্রশ্বর্যাসন্ভার, নিজ 
নিজ মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করেন, আপাত শের সন্মোহনী ভূষ্ণার 
বশবর্তী না হইয়। স্বদেশের এনং স্বজাতির কল্যাণকামনায় একমাত্র 
বঙ্গভাষাকেই সেব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে এই ভুরূত বলিয়। প্রতিভাত 
কাধ্য, ক্রমেই স্থুকর ভইয়া জামিবে। আজ যাহা অসম্ভব মনে হইতেছে 
কাল তাহা একান্ত সম্ভবপর হইয়া দড়াইবে। আর সেই সঙ্গে বঙ্গ- 
ভাষার গৌরব-কেতন কালের অক্ষয় গগনে বাঙ্গালার তথ। বাঙ্গালীর 
বিজরপ্রশত্তি ঘোনণা করিবে । এই সকল বাপার করিতে হইলে, 
এই মহাঁযজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইলে সব্বাগ্রে ভীর্থজলে অভিষেকের 
এবং সংবমের প্রয়োজন । বিনা অভিষেকে বা বিনা সংঘমে যজ্ঞবেদিতে 
উপবিষ্ট হইতে নাই। দেশনাতৃকার মুখ উজ্জল করিব, আমার জননী 
বঙ্গভাবাকে ভগতের বরণায় করিব, মামার মাকে এমন করিয়া 
সাজাইব, এমন করি! সুন্দর করিব, বাহাতে আর দশজন অন্মায়ের 
সন্তান আমার মাকে না বলিয়। জীবন ধন্ত জ্ঞান করিবে, এই প্রকার 
পণিত্র সন্বক্পরূপ গঙ্গাজলে 'অভিবেকপূর্বক, কোন একটা নুতন কিছু 
আবঙ্চার করিলেই তাহা বিদেশীয়ভাষাম্ প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে 
প্রচুর দশ অজ্জিত হইবে, এই প্রধৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের 
যাহ। কিছু উত্তম যাহা কিছু সৎ উদার অপূুর্ব্ব ও অনুপম, তাহ বঙ্গ- 
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ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিব, বাঙলার সম্পত্তি বাঙ্গলার মাতৃভাষার 
ভাগারেই সঞ্চিত রাখিব, দেশের ধন স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত করিয়া 
বিদেশে বিলাইরা দিব না, এমন করিয়া! ধনের উপচয় করিব, বৃদ্ধি 
করিব, বাহাতে জলধির জলের ন্তায় আমার মাতৃভাবার ভাগ্ারের 
সঞ্চিত ধনরাশি, যে যত পারে গ্রহণ করিলেও, কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ধ হইবে 
না। উধার অকুণচ্ছটায় যেমন দ্রিগন্ত উদ্ভাসিত হয়, তেমনই আমার 
মাতৃভাষার আলোকচ্ছটায় পৃথিবীর একপ্রান্থ হইতে অপর প্রান্ত 
পধ্যন্ত আলোকিত হইবে, ভাস্বর হইবে। এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ সংস্কারে 
চিন্ত বলীয়ান্‌ করিয়া তপন্বীর গ্তায় একাগ্র হৃদয়ে বঙ্গবাণীর সেবা করিতে 
হইবে। নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই, বাঙ্গালার মাঁটী বড়ই 
উর্বর | বঙগদেশ বড়ই স্ুুজন্ম!(। অধিকাংশ স্থলই দেবমাতৃক, চিত, 
নদীমাতৃক, আপন হইতেই বিধাতার রুপায় বঙ্গে মেধাবীর আবির্ভাব 
হয়। চিরকাল হইয়া আমিতেছেও। কোথাও ঝ। সামান্ত সেচনের 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু স্থফল লাভ সর্ধত্রই নিশ্চিত। ফুলিয়ার পণ্ডিত 
কৃত্তিবাস, কুমারহট্টের রানপ্রসাদ, কুঞ্চনগরের ভারতচন্দ্র, খানাকুলের 
রামমোহন, পিলের দাশরথি প্রভৃতি এই বঙ্গেরই ছায়াশ্তামল পল্লী 
বাটের সুস্বাদু ফল। প্রভাকরের ঈশ্বর, আলালের টেকটাদ, নীল- 
দর্পণের দীনবন্ধু, কপোতাক্ষীর মধুন্দরন এই বঙ্গেরই অলঙ্কার । বিগ্ভাসাগর 
হেমচন্ত্র নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম কালীপ্রসন্ন যে বঙগভাষার সেবায় 
জীবন উত্সর্গ করিয়াছেন, সে ভাষা ব। সেই দেশ কদাচ উপেক্ষণীয় 
নহে। এখনও, এই ঘোর বিপর্ধযাসের মধ্যেও যেদেশে এবং যে ভাবার 
পৃথ্থীরাজের স্ঠায় উপাদেয় মহাকাব্য প্রণীত হয়, সে দেশের এবং সেই 
ভাষার শক্তি যে কত বিপুল তাহা ননম্বিমাত্রেরই সহজে বোধগম্য 
হইবে। ন্ুুজলা স্থুফলা শস্তস্তামলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় এমনই 
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একটা সঞ্জীবনী শক্তি আছে, যাহাতে বঙ্গে কোন দিন কৃতীর অভাব 
হয় না, হইবেও না। যেমন অবস্থাতেই বাঙ্গালীকে ফেলিয়া দাও না 
কেন, বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌর্বল্য আসে ন!। 
বাঙ্গালী অদৃষ্টবাদী। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা পৌরুষহীন নহে। 
মেকলের উক্তির প্রতিবাদ যখন বিধাতাই বাঙ্গ।লীর দ্বারা করাইতেছেন, 
তখন অপরের সে সম্বন্ধে কিছু বল! অনাবশ্ঠক হইলেও একথা মুক্তকণ্ঠে 
বলিব যে, চণ্তীদাস গোবিন্দদাসের বঙ্গে, রামবন্থ নিধুবাবুর বঙ্গে, 
সর্বাপেক্ষা প্রেমের প্রবাহ শ্রীচৈতেন্তের বঙ্গে কখনও ভাবের ব! রসের 
অভাব হইবে না। প্রাণের, অভান হইবে না। উপাদানের অভাব 
নাই, কেবল উদ্যোগের অভাব, অনুষ্ঠানের অভাব। এইত, সামান্ত 
উদ্লোগেই ভীরু বাঙ্গালী বীর বাঙ্গালীতে উন্নীত হইতে চলিয়াছে। 
যাহাদের চন্কার বাঙ্গালীর ভীরুত্ব নিনাদিত হইত, এখন তাহাদেরই 
কলমধুর বীণায় বাঙ্গালীর বারত্ব অনুরণিত ভইতেছে। তাই বলিতে- 
ছিলাম, আছে সব, মালমসল1 কিছুরই ভাব নাই, এখন কেবল জন 
করেক সুশিক্ষিত, কল্পনাকুশল স্থপতি বদ্ধপরিকর হইলেই সঙ্কল্পিত 
বিশ্ববিজয়ী সৌধ নিশ্মিত হইতে পারে। আজ আমার যে কথা স্বপ্ন 
বলির! মনে ভইহেছে, কাল ভাহা কাধ্যে পরিণত ভূইবে। জগতের 
ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ বঙ্গভাঘা 'অধিকার করিয়া ব্সিবে। 
অনতি-বিস্তৃভ ধঙ্গনাহিত্য ক্রমে বিশাল বিশ্বসাহিত্যের অস্তনিবিষ্ট হইবে। 
এই অসাধ্য সাধন করিতে ভইলে, পূর্বে বলিয়াছি, বিশেষ 
সংযশের প্রয়োজন, কঠোর তপন্তার প্রয়োজন। সভ্যগণ, আপনার! 
আমাকে এই সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত করিয়া আমার প্রতি 
যেমন আত্মীয়ত৷ প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও যদি, আমার ধারণার 
অনুর”, আমার বিবেকের অনুকূল সত্য, কঠোর বলিয়৷ সম্প্রদায়বিশেষের 


বঙ্গ-সাহিত্তের ভবিস্তাৎ ২৯ 


স্বতিনিন্দার দিকে লক্ষ্য করিয়া, প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হুই, তাহা 
হইলে আপনাদের প্রদত্ত সম্মানের অপব্যবহার করা হুইবে, তাই, 
আপাততঃ ঈষদ্‌ অপ্রি্ন হইলেও, কর্তব্যের অনুরোধে আমি বলিতে বাধ্য 
যে, পূর্বোক্ত অসাধাসাধন করিতে হইলে, সর্বাগ্রে সাহিত্য-সেবিগণের 
মধ্যে, যদি কোন দলাদলি, কোনরূপ বিরোধি ভাব থাকে, তবে তাহা 
পরিহার করিতে হইবে। মতভেদ নিন্দার কথা নহে, কিস্ত মতভেদ 
হইলেই যে প্রণয়ভেদ হইবে, আত্মীয়তাভেদ হইবে, ইহা ত আমি বুবি না। 
বঙ্গভাষ। এখনও বঙ্গের বাহিরে নিঙ্জের পায়ে ভর করিয়া! দীড়াইতে 
শিখে নাই। এখনও ভারতের বহির্দেশে বঙ্গভাষার বংশীধবনি 
সম্ততভাবে পৌছায় নাই। যে ভাবে, যেরপে আমি বঙ্গতাষাকে 
গঠিত করিবার কথা বলিলাম, সেই হিসাবে বঙ্গভাষার এই 
সবে কৈশোর, এক্ুপ অপরিপক বয়সে, তাহাতে অন্তঃকলহের কীট 
প্রবেশ করিতে দিলে, অচিরাৎ সমস্ত উদ্ভম উদ্যোগ পণ্ড, তন্মসাৎ 
হইবে। হিমাদ্রির চির তুবারন্নিগ্ধ অন্রভেদী কাঞ্চনজজ্বায় যাহার! 
পৌছিতে চাহে, উপত্যকাব কন্করম্নয় কণ্টকক্ষেত্রেই তাহাদের ক্রাস্তি 
জন্মিলে চলিবে কেনঃ মহাব্রত উদ্যাপন করিতে হইলে, একটা 
মহাত্যাগ চাই। বিন! ত্যাগে লাভ হইতে পারে না। আমার ভাবিতেও 
দুঃখ হয়, যে, এই সবে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে একট! সানুরাগ আলোচনার সুত্রপাত হইয়াছে মাত্র, আর ইহাঁরই 
মধ্যে, দলাদলির স্ষ্টি। আমি সান্ুনয়ে বলি, সনির্বন্ধে বলি, আমরা 
সকলেই এক মার সন্তান, বঙ্গভূমি এবং বঙ্গভাষা আমাদের সকলেরই 
জননী, মাতৃপুজায় দীক্ষিত হইয়া, মায়ের মন্দিরে তুচ্ছ অলীক এবং 
ক্ষণিক যশের প্রলোভনে ভ্রাতার ভ্রাতায় বিরোধ করিতে নাই। বিশ্ববিজয়ী 
সৌধ নির্মাণ করিতে হইবে। বন্ৃকোটী বঙ্গবাসী বহু বৎসর অ্রাস্ত 
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পরিশ্রম করিলে তবে এ সংকলিত সৌধের মাত্র ভিত্তি প্রোথন হইবে । 
এইরূপ দুষ্কর কার্ধ্যে, কঠোর কার্ধ্যে, বঙ্গে ধিনি যতটুকু পারেন, সাহায্য 
করুন। মায়ের মন্দিরগঠনে সকল সম্তানেরই তুল্য অধিকার। তুল্য 
অধিকার বলিয়া, প্রত্যেককেই যে তুল্য পরিমাণে ভ্রব্যসম্তার যোগাইতে 
হইবে, এমন কোন কথ! নাই। যিনি যাহা পারেন, লইয়া আস্মন। 
মাতৃমন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত হউন । আমরা জননী বঙ্গভাষার বিশ্ববিজয়ী 
সৌধ নিন্দীণ করিব। কে কি পরিমাণে মাতৃমন্দিরের ভ্রব্যসংগ্রহ 
করিলেন, ইহার হিসাব নিকাস করিব না, এখন হিসাব নিকাসের 
সময়ও নহে, করিতে হয়, আমাদের অধস্তন বংশধরের। তাহ! করিবে। 
আমরা কেবল গড়িয়াই যাইব, কাজ করিয়া যাইব। এই সময়ে, 
কাহাকেও মনঃপীড়া দেওয়া ব! সাময়িক মোহের কুহকে অন্ধ হুইয়] 
আত্মাভিমানের চরিতার্থতা বিধান করিতে যাওয়া নিতান্ত অর্বাচীনের 
কাধ্য। কোনপ্রকার অসংযমের আধিক্য হইলেই, এই সঙ্কল্লিত স্বর্ণ 
সৌধের আশ। সমূলে ধ্বংস হইবে । বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের 
আসনে অধিষ্ঠিত করিবার আশা! আকাশকুন্ুমে পরিণত হুইবে। তাই 
আমার সনির্ধন্ধ অনুরোধ, হে বঙ্গ-সাহিত্যের হিতৈযিবৃন্দ, হে বঙ্গের 
ভবিষ্যৎ জাতীয় সৌধের স্থপতিবৃন্দ, ব্যক্তিগত বিছ্বেষ বিরোধ বিশ্বৃত 
হুইয়!, একই লক্ষ্যে চিত্তস্থির করিয়৷ ধীরে ধীরে অগ্রসর হউন, সমস্ত 
ভুলিয়া, আপনা ভুলিয়া,__কষুদ্র ক্ষুদ্র ও মলিন স্বার্থের পুটুলিগুলি দূরে 
এককোণে সরাইয়। রাখিয়া, এমমনে এক প্রাণে কাধ্য করুন, তবেই ত 
আপনাদের স্পৃহণীয় মতস্তচক্র ভেদ করিতে পারিবেন। একই তীর্থের 
যাত্রী আপনারা, একযোগে অগ্রসর হউন,__ভিন্নপথে বা অগ্রথে যাইয়া 
সংহতিক্ষয়পূর্বক অবসন্ন হইবেন না। 

বামলার আজ বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন। বঙ্গের আবাল- 
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বুদ্ধবনিতা, সকলেই বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 
সকলেরই মনে একটা আকাঙ্ষা জন্মিয়াছে যে, কি প্রকারে বঙ্গভাাকে 
সজ্জিত করিবেন। ধনি নিধন নির্বিশেষে সকলের মধোই একটা 
প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে । ইহা পরম মঙ্গলের কথা । যখন 
“বান” আসে, তখন অনেক আবর্জনাও তাহাতে ভাসাইয়া আনে, 
সত্য, কিন্তু সেই আবর্জনারাশি তটিনীর উভয় তটেই জঙমিয়া 
জমিয় ক্রমে মাটীতে পরিণত হয়। তদ্রুপ বর্তমান সময়ে অবশ্য 
বঙ্ভাষার এই নবীন বন্তায় অনেক আবঙ্জনীও আসিতেছে, অনেক 
অপাঠ্য কুপাঠ্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধার্দি বিরচিত হইতেছে, সত্য, কিন্তু 
সেগুলি কদাচ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। যাহা উত্তম স্ৎ, 
বাহা নির্মল নিষ্পাপ, তাহাই থাকিয়া যায়, তদ্দিতর কালের অতলগর্ডে 
অচিরেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। ন্ুতরাং এ সকল অপাঠ্য কুপাঠ্য বিষয়ের 
জন্ত ব্লগভাষার হিতৈষিবৃন্দের তত চিন্তার কারণ নাই। দেশের 
সর্বত্র বাঙ্গালী জাতির সর্বত্র, যথার্থই যেন একটা সাড়া পড়িয়। গিয়াছে। 
বাল্যে যে সকল উপকথ! রূপকথা শুনিতে শুনিতে মাত! বা! মাতৃঘসার 
কোলে ঘুষাইয়। পড়িতাম, আজ নগরের রাজপথের উভয় পার্খে খন 
সেই সকল গন্ন, সেই প্সাতভাই চম্পা”,__সেই “পক্ষিরাজ ঘোটক*, 
সেই “শিবঠাকুরের বিয়ে”, প্রভৃতি শিশুরঞ্জন কথাসমূহ যথার্থ ই নয়নরঞ্জন 
গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে দেখি, তখন এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করি। 
বটতলায় যে ক্ৃত্তিবাস কাশীদাসের কস্কাল রক্ষিত হইত, আজ তাহাতে 
নবজীবন সংযোগ দেখিয়া গ্রীতিবিহ্বল হুইয়! পড়ি । মানুষ যতদিন নিজের 
সত্বার উপলব্ধি না করে ততদিন প্রকৃত মানুষই হইতে পারেনা। আমি কে, 
ফোথা হইতে আপিয়াছি, আমার কি ছিল, কি নাই, কি অর্জন এবং 
কতটুকুই বা বর্জন করিতে হইবে, এ চিন্তা যে করে না, সে নরাকার 
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হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে নর বলিতে পারি না! । বাঙ্গালী এতদিনে 
নিজের মাকে চিনিয়াছে, মা-নাম যে কি মধুর, মা-নামে যে কত তৃপ্তি, 
তাহা এতদিনে বঙ্গ-সম্তান বুঝিতে পারিয়াছে, তাই বাঙ্গালীর প্রাণে 
একট! নবীন বলের সঞ্চার দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গভাবার প্রতি এই 
যে একটা দেশব্যাপিনী অনুরক্তির লক্ষণ, ইহাকে রক্ষিত এবং ক্রমে 
বিবদ্ধিত করিতে হইবে। জাতীয় জীবন গঠনের মূলমন্ত্র হইল, জাতীয় 
সাহিত্য নির্মাণে স্পৃহা । সেই স্পৃহা! যখন হৃদয়ে একবার জাগিয়াছে, 
ব্ভাষার প্রতি একটা প্রবল অন্থরাগ জাতীয় হৃদয়ে দেখা দিয়াছে, 
তখন আর চিন্তার কারণ নাই। পালে যখন বাতাস বাধিয়াছে, তরণী 
এইবার পক্ষিণীর মত চলিবে, আমাদিগকে শুধু সাবধান হইয়া হাল 
ধরিয়া বসিতে হইবে। যাহাতে গন্তব্যের বিপরীত দিকে না যাইয়া পড়ি, 
সেপক্ষে সতত সতর্ক থাকিতে হইবে । আর যখন যতটুকু আবশ্তক, 
ঘুরাইয়৷ ফিরাইয়া, আমার তরণীকে অনুকূল বাযুর বশীভূত করিয়া 
পরিচালিত করিতে হইবে । বে সময়ে এইরূপ গুরুতর কর্তব্যের ভার 
আমাদের স্কন্ধে হ্যত্ত, তখন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতামত লইয়া আত্মবিচ্ছেদ 
শোভ। পায়? যে বীজ অস্কুরিত হইয়াছে, তাহাকে সেচনাদির ছারা 
বিবন্ধিত, পল্পবিত ও পুষ্পিত করিতে হইবে। অস্কুরটির মস্তক ভগ্ন করিয়া 
লাভ কি? আপামর সাধারণের মধ্যে যাহাতে বঙ্গভাষার প্রতি 
অনুরক্তি জন্মে, আমর! বাঙ্গালী, বাঙ্গালী বলিয়৷ পরিচয় দ্বিতে হইলে, 
বাঞ্গাল৷ ভাষার সেবক হওয়া চা, এই ধারণা যত অধিক বদ্ধমূল হইয়া 
ষাহাতে দেশবাসীর জদয়ে চিরদিনের মত থাকিয়া! যায়, তৎপক্ষে চেষ্টা- 
পর হইতে হইবে। এই সময়ে ভূলিলে চলিখে না, যে ধাহার! বিশ্ব- 
বিষ্তালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন ব৷ হইয়াছেন, অথব। বীহার! বঙ্গভাষার 
আলোচনা করেন, মাত্র তাহাদিগকে লইয়াই বঙ্গদেশ নহে। কোন্‌ 
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আলেখ্যের পশ্চান্ভাগ বিশেষ দক্ষতার সহিত কল্পিত না হইলে, যেমন 
মূলচিত্র যতই সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হউক না কেন, কিছুতেই তেমন 
মনোরম হর না, তন্রপ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, মুষ্টিমেয় বঙ্গসস্তান, 
স্ব স্ব জ্ঞানগরিমীয় যতই বিমণ্ডিত হন্‌ না কেন, তাহাদের পশ্চান্দেশে, 
অথবা চতুদ্দিকে প্র যে কোটি কোটি বাঙ্গালী পড়িয়া! আছে, উহ্বাদিগকে 
নিজের সান্নিধ্যে যতদিন শিক্ষিতগণ টানিয়া! আনিতে না পারিবেন, 
ততদিন, বঙ্গের প্রকৃত অভ্যুদয় হইল, স্বীকার করিতে পারিব ন। 
শাখা প্রশাখা, পত্র, পুষ্প-পল্পব প্রভৃতি লইয়াই ত বৃক্ষ, এই সব 
ত্যাগ করিয়া, মাত্র মূল স্থাণুটিকে কেহ বৃক্ষ বলে না, ব! বৃক্ষের আশা 
পঁ স্থাগুতে চরিতার্থ হয় না। সুতরাং যাহাদ্দিগকে বাদ দিলে 
বাঙ্গালী জাতি একান্ত মুষ্টিমেয় ও দুর্ব্বল হইয়া! পড়ে, বঙ্গের সেই 
অশিক্ষিত জনরাশির মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত 
হয়, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সুধীমগ্লীর পার্থে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর 
জনসজ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে ও অসঙ্কোচে দীড়াইতে পারে, তাহা 
যত দিন ন| করিতে পারিব, ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। 
কেবল বিশ্ববিগ্থালয়ের গ্রন্থগত শিক্ষাই শিক্ষা নহে, একটি সম্পূর্ণ মানুষ 
হইতে হইলে অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, অগ্নিতে অনেক পরীক্ষার 
প্রয়োজন। কেবল অর্থার্জনের জন্তও শিক্ষা নহে। শিক্ষার উদ্েশ্ত 
-আত্মবিকাশ লাভ করা। হৃদয়ের মাজ্জনা করা । দর্পণের স্তায় 
বিশ্বের প্রতিবিম্ব গ্রহণে হৃদয়কে সমর্থ কর । এই ভাবে যদি মানুষ 
একবার তৈরি হইয়া উঠে, ক্রমে একটা জাতি তৈরি হইয়া উঠে, তবে 
সেই জাতিকে আর পয়সার জন্ত লালায়িত ব! গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহের 
জন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। এ প্রকারে গঠিত জাতির কোন 
স্পৃহাই অপরিপুর্ণ থাকে না, অর্থত কোন্‌ ছার। নুতরাং সর্বাগ্রে 
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চাই, সমাজের প্রাণে আকাজ্ষার উদ্রেক কর!। যা কিছু কষ্ট বা 
পরিশ্রম, প্র প্রথমাবস্থাতেই, পরে একবার আকাঙ্জা জন্মিলে”_এ 
জাতি আপনিই আপনার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। তখন আর 
তাহাকে প্ররোচিত করিবার প্রয়োজন হয় না। কষ্ট ততক্ষণ, যতক্ষণ 
আমি ঠিক বুঝিতে বা! ধরিতে না পারি, যে, আমি কি চাই, কোন্‌ 
বস্তটি পাইলে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইবে। যদি এক বার আমার 
সেই অভিপ্রেত বস্তুর শ্বর্ূপ উপলব্ধি করিতে পারি, তবে সেই দিকে 
আমার হৃদয়ের যে গতি হইবে, এমন কেহ নাই, যে সে গতিরোধ 
করিতে পারে। বাঙ্গালা জাতির ইতর ভদ্র সকলের মনে একবার 
কোন ক্রমে জাগাইয়৷ তুলিতে হইবে যে, আমার মাতৃভাষার অভ্যুদয়ের 
সহিত একক্ত্রে আমার নিজের তথা মদীয়জাতীয় অভ্যুদয় গ্রথিত, 
বঙ্গদেশের অদৃষ্ট, বঙ্গবাসীর অনৃষ্ট, বঙ্গভাষার ভূয়োবিস্তারের উপর 
নিছিত। যতদিন বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যস্ত ব্গবাণীর বিজয়শঙ্খ 
নিনাদিত না হইবে, ইতরভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়প্রশস্তি উদ্দাত্তকে 
আবুত্তি না করিবে, ততদিন বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের বিশ্বসাহিত্যে 
অন্তনিবেশ অসম্ভব । যখন খতুরাঁজ বসন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সারা 
্রহ্ধাগ্ডটা এক ভাবে, এক উন্মাদনায় বিভোর হইয়! উঠে, একমনে সকলে 
মধুর বাসত্তীমুন্তির পুজা করিয়! তৃপ্থিলাভ করি। যদি সারা বঙ্গদেশটাকে 
একভাবে, একই উন্মাদনায় বিভোর করিয়৷ তুলিতে পার, তোমার জননী 
বঙ্জভাষার তূবননোহিনী-মুপ্তির বিমল প্রভায় বাঙ্গালী জন-সাধারণের হৃদয় 
বিভাসিত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে, তোমার দ্বিভূজ! বঙ্গভারতী 
দৃশভৃজার মৃত্তিতে বাঙ্গালীর সমক্ষে অবতীর্ণ।॥ দেখিবে, বিশ্বের প্রান্ত 
হুইতে প্রাস্তান্তরে তোমার বঙ্গবাণীর বিজয়শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে । 
"বাঙ্গালার মাটা, বাঙ্গালার জলে” পৃথিবী ছাইয় ফেলিয়াছে। 
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একবার ভাবিয়া দেখ, জন্ম জন্মান্তরে কত পুণ্য করিয়াছিলে, 
কত তপস্তা করিয়াছিলে, তাই এমন মধুর বাঙ্গলায় আসিতে পারিয়াছ। 
নবিগ্ধশ্তামল কাননকুস্তলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় যাহাদের দেহ 
পরিপুষ্ট, বঙ্গের নিত্যনীল-নবীন নভশ্চন্রতপতলে শিশিরন্নাত দূর্ববাসনে 
যাহাদের উপবেশন, আর কলকণ্ঠ শুককোকিলের মধুর কাকলীতে 
যাহাদের কর্ণবিবর পরিপূর্ণ, তাহাদের হৃদয়ে কল্পনার অভাব হইবে 
কেন? সম্মুখে যাহার পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথী, তাহার কণ্ঠ পিপাসা 
ঘঁকাইবে কেন? ব্ঙ্গবাসী, তোমাদের কিসের অভাব? তোমরা 
কাহার চেয়ে কম? কিসে তূর্বল? বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত 
প্রভৃতি যাহাদের আদর্শগ্রন্থ, সীতা সাবিত্রী অরুন্ধতী লোপামুদ্রা 
যাহাদের আদর্শ সতী, রাম যুধিষ্ঠির শিবি দর্ধীচি, ভীম্ম অজ্জুন 
যাহাদের আদর্শ নায়ক, ভরত লক্ষ্মণ ভীম অজ্জুন যাহাদের আদর্শ ভ্রাতা, 
তাহাদ্দের আবার অভাব কিসের? অতীতের বিশ্বয়পূর্ণ চিত্রশাল 
হইতে একবার এই দিকে তাকাও, তরী দেখ,_-তোমাদের জন্ত যথা- 
সর্বস্ব ব্যয় করিয়া অক্রান্তশ্রমে, তোমাদেরই পূর্ববর্তী মহাজনগণ কত 
মনোহর পত্রপুষ্প-পল্পবে, বঙ্গসাহিত্যের মণ্ডপ সাঁজাইয়! রাখিয়া! গিয়াছেন। 
তাহার! প্রাণপাতী যদত্বে রদ্বমণ্ডপের রত্ববেদিতে আমার রঘ্বহার- 
বিভৃষিতা বঙ্গবাণীর উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। মায়ের মুক্তিতে 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়৷ গিয়াছেন, তোমাদের এখন পুজায় বসিতে হইবে। 
বঙ্গ-সাহিত্যসেবিগণ সগ্ভাবচন্দনে মনঃপ্রাণ চচ্চিত করিয়া, তোমাদের 
সাহিত্যমণ্ডপের অধরিষ্ঠাত্রী দেবতার পুজায় প্রবৃত্ত হও। একবার 
বাঙ্গালী সমস্বরে বঙ্গভারতীকে “মা” বলিয়৷ ডাক,-_দেখিবে বিশ্ব্রঙ্গাও 
সে ভাকে চমকিয়া উঠিবে। আকাশের গায়ে, সমুদ্রের বক্ষে পর্বতের 
উত্তঙ্গ শিথরে সে ডাকের সাড়া পৌছিবে। বঙ্গভারতী বিশ্বভারতীর 
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দিংহাসন অলঙ্কত করিবেন। সাময়িক স্ততিনিন্দা, বাদ বিসংবাদ 
্বার্থচিন্ত। প্রভৃতি একপদে বিস্থৃত হুইয়া একবার সাধকের মত, 
যোগীর মত, ব্রতদীক্ষিতের মত, সংঘতভাবে জননী বঙ্গভাষার পাদ-পুজায় 
প্রবৃত্ত হও, একবার মাতৃ-প্রেমে, জাতীয় প্রেমে, জাতীয় সাহিত্যের 
প্রেমে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া, সাতকোটি কণ্ঠে, উদাত্ত স্বরে মাতৃভাষাকে 
“মা” বলিয়া ডাক দাও, বিশ্ব কীপাইয়া একবার বল-- 


“তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ 

তোমারি তরে ম। সঁপিনু প্রাণ । 
তোমারি তরে এ আখি বরধিবে 

এ বীণা তোমারি গাইবে গান ॥” 


দেখিবে বিরাট ব্রঙ্গাগ্ড প্রতিধবনিতে বুখর করিয়া, তোমাদের এই 
আবেগস্মলিত গীতি দিব্যধামে মুচ্ছিত হইয়। পড়িয়াছে। দেখিবে, স্থলে 
জলে, পর্বতে কন্দরে, প্রান্তরে কান্তারে বঙ্গভারত্ীর বীণার অনুরণন 
হইতেছে, ব্গভাষার মধুর বাঁশী সুমধুর লগ্নে সর্বত্র ধ্বনিত হইতেছে, 
চিরনবীনা! ধরণী রোমাঞ্চিত হুইয়! বাঙ্গালীর দেবতাকে ৰক্ষে আমন 
পাতিয়া বসাইতেছেন। 

মনে রাখিও, চেষ্টার অসাধ্য কাধ্য নাই। কর্নার অগম্য স্থান 
নাই । মানুষের যে কত অসীমশন্ি, তাহা মান্রষ নিজে অনেক সমঙে 
বুঝিতেই পারে না। তাহা যদি পারিত, তবে এই পৃথিবীর দশ! এতদিনে 
অন্যপ্রকীর হইত। আমার বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্ব-স্বাহছিত্যের অন্তনিবিষ্ট 
প্রতিজ্ঞার পরিপুরণের জন্ট, যাহ! সঙ্গত মনে হবে, তাহাই অসঙ্কোচে 
করিব। এই মন্ত্রে পরিপৃত হইয়া ব্রত আরম্ভ কর। সিদ্ধি হইবে। 
কালে অমর হইতে পারিবে। বাঙ্গালীজাতি ও তাহার বঙ্গভাষ! জগতে 


বঙ্গ-স্যহিত্যের ভবিষৎ ৩৭ 
'অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যদি কখনও নৈরাম্তের ভীষণ মূর্তিতে চমকিয়া 
উঠ,কালের করাল কশা দর্শনে ভীত হও, তখন তোমারই বরেণ্য কৰি 
হেমচন্দ্রের কণ্ঠে ক-মিশাইয়া৷ জলদ প্রতিম-স্বনে তোমার দেশবাসীকে 
পনাইও-_ 
“হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয় 
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশ্রয়, 
হয়েছে অধৈর্য নিজ বীর্য্যবলে, 
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমগ্জল টলে 
যেন বা টানিয়৷ ছি'ড়িয়া ভূতলে, 
নৃতন করিয়া গড়িতে চায় ।, 
মার সেই সঙ্গে বলিও-_হে বঙ্গের জাতীয় 
সাহিত্যমন্দিরের ভবিষ্য স্থপতিবৃন্দ,_- 
“যাও সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে, 
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে, 
বায়ু উচ্বাপাত, ব্রজ্ুশিখা ধরে, 
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও ।% 





সাহিত্য-শাখার সভাপতি 





বাঙ্গলার গীতিকবিতা! 


বাঙলার জল, বাঙলার মাটির মধ্যে একট1 চিরন্তন সত্য নিহিত 
ভআছে। সেই সত্য, যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে 
প্রকাশিত করিতেছে । শত সহম্র পরিবর্তন, আবর্তন ও বিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়! উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, 
যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্মে, কর্মে, অজ্ঞানে, অধর্খে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায়, 
সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে । সেষে 
বাঙলার গ্রাণ, বঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। 
বাঙ্গলার ঢেউ খেলান শ্যামল শস্তক্ষেত্র, মধু-গন্ধ-বহ মুকুলিত আত্রকানন, 
মন্দিরে মন্দিরে ধূপ ধুনা জাল! সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত 
কুটার প্রাঙ্গণ, বাঙ্গলার নদ নদী, খাল বিল, বাঙ্গলার মাঠ, বাঙ্গলার ঘাট, 
তালগাছ ধের! বাঙ্গলার পুক্ষরিণী, পুজার ফুলে ভর! গৃহস্থের ফুলবাগান, 
বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতান, বানলার তুলসীপত্র, বাজলার 
গঙ্গাজল, বাঙ্গলার নবদ্বীপ, বাঙ্গলার সেই সাগর-তরঙ্গে চরণ-বিধৌত 
জগন্নাথের প্রীমন্দির, বাঙ্গলার সাগর-সঙ্গম, ত্রিবেণী-সঙ্গম, বাঙ্গলার কাশী, 
বাঙ্গলার মথুরা-বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর ভীবন, আচার-ব্যবহার, বাঙ্গলার সমগ্র 
ইতিহাসের ধার! যে, সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই 
পবিত্র বিগ্রহ! এই সবই যে সেই প্রাণ-ধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, 
ছুলিতেছে ! 

সেই প্রাণ-তরঙ্গে একদিন অকম্মাৎ ফুটিয়া৷ উঠিল, এক অপূর্ব 


৪২ সাহিত্য-শাখার সভাপতির অতিভাষণ 


অসংখ্যদল পদ্মের মত বাঙ্গলার গীতিকাব্য ! কিন্ত ফুল ত একদিনে ফুটে 
না। তাহার ফুটনের জন্ত ষে অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যক । 
তাহার প্রত্যেক দলের মধ্যে যে অনেক গান, অনেক কথা, অনেক 
কাহিনী। তাহার গন্ধের মধ্যে যে অনেক কালের অনেক স্থৃতি, অনেক 
মধু জড়াইয়৷ থাকে । তাহার ডাটায় যে জন্ম-জন্মাস্তরের চিহ্ন লুকান 
থাকে। ফুল যে অনন্তকাল ধরিয়! ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া উঠে। 

বাঙ্গলার গীতিকাব্য যে কখন্‌ কোন্‌ আদিম উষায় ফুটিতে আরম্ত 
করিল, আমি জানি না। গুনিয়াছি, সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত পুরাতন বৌদ্ধ 
দৌহায় তাহার উন্মেষ দেখিতে পাওয়! যায়। চগ্ডদাসের সময় সেই 
গীতিকাব্যের বিকশিত অবস্থা । কিস্তু তার আগে অনেক গীতি-কাব্য না 
লেখা হইয়! থাকিলে এরূপ কবিত৷ সম্ভব হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। 
আজকাল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান, অনেক 
আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে । আশাকরি, একদিন আমরা আমাদের 
গীতিকাব্যের এই হারাণ ধারাকে খু'জিয়! বাহির করিতে পারিব। 

চঙ্ডিদাসের লিখিত যে গীতিকাবা, ইহাই বাঙ্গলার যথার্থ গীতিকাব্য 
এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়! যার, তাহাই বাজলা 
গ্ীতিকবিতার প্রাণ। বাঙ্গল! চক্ষু মেলিয়। চাহিয়া দেখিল, রূপে রূপে 
এ বিচিত্র ভুবন ভরিয়া আছে। কত কাল, কত যুগ, কোন্‌ অন্ধকারের 
অন্ধকারে রূপের ধ্যানে মগ্ন আমার বাঙগল! জাগিয়৷ দেখিল, উর্ধে অনস্ত 
নীল, নীলের পর নীল, অঞ্চল ধারে কল-কল্লোলে গঙ্গ৷ বহিয়! যায়, 
চরপতলে কলহাস্তময় মহাসমুদ্র অনন্ত সুরে গাইয়। উঠিয়াছে।_-তাহার 
বুকের উপর আছড়াইয়! পড়িতেছে; শিরে হিমালম্ম কাহার ধ্যানে 
নিমগন! বাঙ্গল! দেখিল, তাহার আশে পাশে এত রূপ, এত সুর, এত 
গান» মন প্রাণ বিচিত্র রসে ভরিয়া উঠিল। ভরা মনে, ভর! প্রাণে 


বাঙ্গলার গীতিকবিতা ৪৩ 


ব্যাকুল হইয়া শুনিল, প্রাণের ভিতর কাহার সাড়া, কাহার আকুল 
আহ্বান ! তখন বাঙ্গালীর কৰি গাইয়! উঠিল,__- 
“কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গো 
আকুল করিল মোর প্রাণ” 

বাকল! তখন প্রাণের ভিতর ডুব দিয়! দেখিল, কত মণি, কত মাণিক্য 
তাহার সেই জ্বাধার প্রাণের পরতে পরতে আলোক বিকিরণ করিতেছে । 
ভাবিল, আমার প্রাণে কে আছে, কি আছে ? কে আমাকে বাহির হইতে 
রূপে, রসে, গানে, গন্ধে জড়াইয়৷ জড়াইয়৷ আকুল করে, আবার অন্তরের 
অন্তরে আসিয়৷ এমন করিয়া স্পর্শ করে? কাহ্থাকে ব্যক্ত করিতে চাই ? 
কে বিনা চেষ্টায় আপন! আপনি এমন করিয়। ব্যক্ত হুইয়৷ উঠে; বাঙ্গল৷ 
প্রাণে প্রাণে বুবিল, এ যে বাহিরের ও ভিতরের এক অপূর্ব মিলন। 
এই মিলন উপভোগ করিবার অন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠ্ঠিল। চাহিয়া দেখিল, 
অনন্ত সাগর দূরে যেখানে দ্িকৃচক্রবালের পরিধিপারে মিলিয়াছে, সেখানে 
শুধু এক রেখার মত সরল, শাস্ত, নিবিড়, যেন মিলাইয়াও মিলায় নাই, 
মিশিয়াও মিশে নাই, প্রভেদ অথচ অভেদ্দ। আবার ফিরিয়া দেখিল, 
ধরণী মহাকাশকে চুম্বন করিতেছে, ঢলিয়৷ পড়িয়৷ বলিতেছে, "হে আকাশ, 
আমাকে লও, আমি যে তোমারই ।” আকাশও ধরণীকে বুকের ভিতর 
টানিয়া লইয়াছে, বলিতেছে, “এস এস, আমি ত তোমারই ।” দেখিল, 
সেএক মহামিলন। বুৰিল, জন্মে জন্মে সকলই সার্থক! জন্ম সার্থক! 
মৃত্যু সার্থক! দেহ সার্থক! প্রাণ সার্থক ! আত্মা সার্থক ! এই মহামিলন 
সার্থক ! বাহির শুধু বাহির নয়, অন্তর শুধু অন্তর নয়। ইন্দ্রিয় দিয়া 
যাহা প্রথম ধর! বায়, তাহা শুধু বছিরাবরণ। প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, 
প্রতোক ভাবেরই একটা অস্তঃ প্রকৃতি আছে। সেই বহিরাবরণ ও অন্তঃ- 
প্রক্কাতি মিলিয়! মিশিয়া এক। তাহারই নাম বস্ত। জীবনে এই 
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অহামিলনমন্দির । কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, 
কত না স্থরের খেল, কত না রসের মেল! ;_ আমরা যে তিলে তিলে 
নূতন হইয়া উঠিতেছি। বাঙলার কবি তখন চামর চুলাইতে ঢুলাইতে 
গাইলেন,-_ 
“নব রে নব নিতুই নব, 
যখনি হেরি তখনি নব 1” 
আদিম যুগ হইতে বাঙ্গলার বুকে অনেক আশা, অনেক ভাব আপনা 
আপনি জমাট বীধিতেছিল। সেষে হদয়ের মাঝে জ্ঞানে কি জ্ঞানে, 
কাহার খোঁজ করিতেছিল, মিলন-পরশের গ্ন্ত আকুল হইয়া অপেক্ষা 
করিতেছিল। মনের ভিতর ভুবিয়! ডুবিয়৷ যেই দেখিতে পাইল, আর সে 
আনন্দ ধরিয়। রাখিতে পারিল না। তখন কবি গাইয়! উঠিলেন,-_ 
“হৃদয়ে আছিল বেকত হইল 
দেখিতে পাইনু সে” 
হাদয়ের মাঝে যে ভাব আপনা আপনি ফুটিতেছিল, সে যেন মুষ্তি 
খরিয়! জাগিয়! উঠিয়াছে। সে রূপ কেমন? যেন,__ 
“চরণ-কমলে ভ্রমর! দোলয়ে 
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক” 
তাহাকে দেখিয়া! কবি বাহ্জ্ঞান হারাইয়াছিলেন, শুধু অন্তরের ভিতর 
অরমের সেই লুকান ঘরে বিভোর হইয়া! দেখিতেছিলেন। যথন বাহজ্ঞান 
ফিরিয়। আসিল, তখন দেখিতে পাইলেন-_তীহার সেই মানস-প্রতিমা, 
জীবন-প্রতিমা”_ 
“চম্পক-বরণী, হরিণ-নয়নী * * 
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী 
পরাণ সহিত মোর |” 
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_ইহাই বাঙ্গল। গীতিকবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্মের 
সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, ধর্মের সঙ্গে,-_জীবনের 
সঙ্গে, বাহিরের ও ভিতরের এমনই প্রাণম্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী 
জানুক, আর নাই জান্ক, বুঝুক, আর নাই বুঝুক, আমার বাঙ্গলার 
প্রাণ সে মহামিলনে ভোর হইয়! আছে। সেই মহামিলন-মনদিরে পুজা 
যে নিয়ত চলিতেছে; বাশ্লার গান, তাহার আরত্রিক--বাঙ্গলার 
ভাষা তাহার মন্ত্র। সেই বাঙ্গলার কৰি চণ্ডিদাস। সেই কবিতা বাঙ্গালীর 
কবিতা । 

বান্গলা দেশে সাহিত্যের অঙ্গনে এই গীতিকাব্য লইয়া আজকাল 
একপ্রকার মল্লযুদ্ধ বাধিয়াছে। নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি, 
দ্বেব, ঈর্ষা জাগিয়াছে। আজ দেখিতেছি, যে প্রাণের অনুভূতি লইয়! 
চগ্ডদাস প্রভৃতি কবির! গান গাইয়াছিলেন, সে ধারা, সে প্রাণের 
মতন, মনের মতন, দে *বিষামৃতে একত্র করিয়া” প্রাণ-রন্ধে, সে বংশী 
আর যেন ফুকারিয়া উঠে না। কাব্য লইয়া, কবিতা লইয়া, সাহিত্য 
লইয়!, নান! বিশ্লেষণ, কঠোর অনুশাসন, ধর ও নীতির দোহাই, আদর্শের 
বড়াই, স্বজাতীয়তা ও বিজাতীয়ত, নিকৃতির ওজনে তৌল করিয়া, 
কটি-পাথরে খাদ কত পড়ে, এই যাচাই, বাছাই, ঝাড়াই, করিতেই 
দিন গত হয়, কিন্ত 

"দিন গত নহে শ্তাম, তব চরণে এ দিন গত” 
সে সুরের, সে ৃষ্টির, সে জাগরণের, সে মিলনের কথ! নাই, সে 
কথ! বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। সে বাশীর ধ্বনি আর শুনিতে পাই না 
"সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুথায়ব 
কে দূর করব পিয়াসা” 
আমাদের ঠিক সেই অবস্থা । 
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আজ এই সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দীড়াইয়৷ সেই তর্ক মীমাংসা, যুক্তি, 
এই ভাবদৈন্তের কারণ বুঝাইতে হুইলে, আমি যে খুব ভাল করিয়া 
তাহার ঠিক মীমাংসা, ভাষ্য 'টাকাটাপ্পনির সহিত দেখাইতে পারিব, 
এমন হয় ত নাও হইতে পারে ; তবে বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ ও বাঙ্গল৷ 
সাহিত্যের আদর্শ যে কি, তাহা বোধ হয়, বলিবার সময় আসিয়াছে । 
তাই আজ এই সমবেত সাহিত্যের দরবারে আমি সেই সকল কথাই 
বলিতে চাই, কোন্‌ পথে যাইলে হৃদয়-উৎসের দেখ! মিলিবে, তাহারই 
খোজ করিব। আপনারাও ব্দি আমার সঙ্গে একবার এই বিচিত্র 
রূপ-রস-গন্ধ-শব্-স্পর্শের ভিতর দিয়! সেই অভিরাম কবি চিন্তামণির 
“মণি-কোটা'র সন্ধানে আসেন ;-ধৈর্ধ্য ধরুন, সে বাশীর রাগিণী 
আপনাদেরও কান জুড়াইবে, প্রাণ জুড়াইবে। ধৈর্য্য ধরিলে মুরারি 
মিলিবে। সে নূতনের সাক্ষাৎ মিলিবেই মিলিবে। সে যে পনিতুই 
নব”। নিজে নূতন হইতেছে, সাথে সাথে এই জাগ্রত বিশ্বও নৰ নব 
উন্মেষে মুগ্জরিত হইয়া উঠিতেছে। 

এখন কথা হইতেছে কাব্য কি? গীতি-কবিত কি? সাহিত্য 
কি? সাহিত্যের আদর্শই বা কি? ফুল যেমন তাহার ভর! রূপের 
ডালি লইর৷ একদিনে ফুটিয়৷ উঠে না, তেমনি আদর্শ এক দিনে, এক 
মুহূর্তে প্রত্যক্ষ অনুস্ুতিতে আসে না। অনন্ত কালের যে অনাহত 
সঙ্গীতের আহ্বান চলিয়াছে, সেই আহ্বানের টানে ফুল আপনার সেই 
বিরাগ ও অনুরাগ লইয়া কত যুগ-বুগান্তরের স্থৃতির অক্ষুণ্ন ধারার 
ভিতর দিয়া গৌববে সৌরভে আপনার আত্মবিকাশ করে। বিকাঁশই 
যে জীবনের ধন্ম)_-রূপে রূপে বিকাশ, শতেক যুগের ফুল শত জন্ম 
ধরিয়। ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাব-সাগরের প্রতি ঢেউ উঠিয়া, হুলিয়া, 
আপনার ইচ্ছায় খেলিয়া, আবার সাগরে মিলাইয়। যায়। জীবনের 
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ধর্ম ও বিকাশের ধর্মই তাই। অনস্তকাল হইতে তাহা! আছে, অনস্তকালই 
থাকিবে, তাই চঙ্ডদাস গাইয়াছেন,_ 
“মাটির জনম না ছিল যখন 
তখন করেছি চাষ । 
দিবস রজনী না ছিল যখন 
তখন গণেছি মাস।” 

সিতাসিত কাল পক্ষ, দিবস, রজনী, সবই ছিল, সবই আছে, সবই 
তেমনি করিয়৷ ফুটিয়া উঠিতেছে। 

প্রথম কথা, গীতি-কবিতার জন্ম কোথায়, কবিতা কি? সাধারণতঃ 
হয় ত বলিতে পার! যায় যে, ছন্দোবন্ধ স্থুর-তালে বাধা কথাই কবিত|। 
সমাজবিজ্ঞানবিদ্‌ তাহার এক সামাজিকতত্ব বাহির করিতে চান, 
মনম্তত্ববিদ তাহার মানসিক বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কিন্তু কল্প- 
কলার শর্ট যে কবি, সে তাহার হৃদয়মাঝারে যে স্বচ্ছ-দর্পণখানি আছে, 
সেইখানে নয়ন ডুবাইয়া৷ দেখে, সে উৎস কোথায়! প্রথম যুগে আদিম 
মানব যখন বহিঃপ্রক্ৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাস করিত, 
গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া, তৃণ দিয়া ছাইয়া, পাতা দিয়া. ঘিরিয়া, কুটার 
রচন৷ করিয়া, আপনাদের থাকিবার মত আশ্রয় করিয়া লইত; তখন 
হইতেই তাহাদের ভিতরে একটা সামাজিক ভাব পরম্পরের মধ্যে 
জাগিয়! উঠিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া! জীবন যাপন করিত। তখন 
তাহাদের শিক্ষা, অনুশীলন, হাব-ভাব, আচার -ব্যবহারের ধার! সম্পূর্ণরূপে 
তাহাদের ম্বতাবের ভিতর দিয়াই ফুটিয়! উঠিত। সেই শ্বভাব-জাত 
স্কার, জ্ঞানে পরিণত হইবার পথে, স্বাভাবিক সুখ, হুঃখ, ভাব, 
অভাব যেমন জাগিত, তেমনি মিলিয়! মিশিয়া পূরণ করিতে চেষ্টা 
করিত। পূর্ণিমা রজনীতে যখন জ্যোৎস্নার অনাবিল ধারায় ধরিত্রীকে 
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ল্নাত দেখিত, বিহগ-বিহ্গীর মধুর স্বরলহরী শুনিত, নির্বরের জলধারায় 
আলোড়িত উপলখণ্ডের ভাষ! শুনিত, তাহারা দল বাঁধিয়া নৃত্য করিত, 
গান করিত, আননদউদ্বেলিত হৃদয়ে অধীর হুইয়। উন্মত্তবৎ কত ভাবের 
ওন্ুরের প্রকাশ করিত। পার্বীর সমবেত কলরবোখিত গানের 
মত তাহাদেরও ভাষ! ফুটিত, সেই প্রথম গান, সেই প্রথম প্রাণের 
আবেগ, দেই মানবের প্রথম রসান্তভূতি, ইহাই সমাজবিজ্ঞানবিদের 
বিশদ কথ । 

দিন গেল, স্বভাব অভ্যাসে দাড়াইল, পরস্পর পরস্পরের অনুভূতির 
ছার নানারূপে ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দশজনে মিলিয়। যে 
নৃত্য-গীত চলিত, তাহা ক্রমে অন্তরূপ আকার লইয়া অন্ত আবেগের 
ধারায় নূতন রকমের ক্য্টি হইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষে সহজাত 
স্কারবশে যুগল মিলিতে লাগিল । তখন সেই দুইয়ের ভিতরে আদান 
প্রদান ভাব অভাব, মিলন ও বিরহের পাওয়া ও না পাওয়ার রস 
উপজয় হইল। গানের ধারাও নূতন হুইল, এমনি করিয়। কবিতার 
জন্ম। তুমি আমি, আমি তুমি, হাঁসি কারার বিলাস ! 

মনন্তত্ববিদ বলেন যে, সেই সময়ে যত রকনের মানুষের মনে, যত 
রকমের সহজাত সংস্কারের খেলা হইতে লাগিল, তত রকমেই তাহার 
ভাব ও আকার পরম্পর আপেক্ষিক পরিবর্তন হইতে লাগিল। প্রত্যেক 
পরিবর্তনই এক এক পৃথক ভাবের প্রকাশ, প্রত্যেক সেই প্রকাশের 
সঙ্গে সুরের ও ভাষার শ্যুর্তি হইতে লাগিল। যেখানে যেমন ভাবটি 
ভিতরে ছিল, তেমনটিই বাহিরের আকার লইয়া প্রকাশ পায় না। ন৷ 
পাওয়ার জন্ত যে ক্রন্দন, সেই ক্রন্দনে এক অপূর্ব্ব স্থুর উঠে, সেই সুর 


গানে পরিণত হন্ন। জীবন মৃত্যু, ও শোক ও আনন্দই সেই সংস্কার- 
যুণ্র বিশেষ লক্ষণ । 
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তার পর, দিন গেল. নানারূপে তাহা পূর্ণভাবে বিকশিত হুইতে 
লাগিল। শীত কাটিয়া গেলে যেমন বসম্ত আসে, আদিম যুগের সে 
জড়ত| কাটিয়! গেলে, তেমনি জীবনের সরসতা আদিল। বিচিত্র 
রসানুভূতিতে মানব উৎফুল্ল হুয়া উঠিল। তখন কীদিত, দেহের 
স্বাভাবিক অভাবে; ক্রমে তাহার ভিতরে মনের ভাবাভাব জাগিল, 
রূপতৃষা আসিল, ভালবাসিতে শিখিল, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে 
লাগিল। 

কিন্ত কল্পনার যে শর্ট, যে কবি,_সে তাহার অনুভূতির ভিতর 
দিয়া বলিবে, এ যে লীলা! আনন্মঘন-রসাধার মায়াধীশ এমনি করিয়া 
রসভোগ-লীলা যুগে যুগে করেন। পাখীর বুকের ভিতরেও তিনি গান, 
সমীর-হিলোলেও তিনিই তান, জলের বুকে যে আলোকের নৃত্য, সেও যে 
সেই নিত্য সত্য রংরাজের রংএর খেলা! তাহার ত আদি অন্ত নাই। 
কেবল ফুটাইয়া ফুটাইয়! ব্ূপে রূপে বিলাস করিয়া, তাঙ্গিয়।, গড়িয়া 
জীবনের চিদানন্দঘন-রস পান করিতেছেন ; বিশ্বগ্রকৃতিও সেই রস পান 
করিতেছে। সৃষ্টির আদি অস্ত কে খু'জিয়৷ দিবে! আগে পরে কে 
বলিবে ? ছোট বড় বিচার করিবে কে! 

এই সমগ্র জীবনের অন্ুভূতিই সাহিত্য। প্রত্যেক পা ফেল! ও প্রত্যেক 
প1 ফেলার দাগাটি। মনন্তত্ববিদ্‌ বলেন, এই র্পতৃষাস্বভাব হ্ত্রি-রক্ষার 
জন্য মিলিবার পন্থা ।”*ফল্পফলার অঙ্টা বলে, এ তৃষা নয়, এ পতি 
বূপেরভিতর দিয়া রূপকে পাইবার, আপনাকে ফুটাইবার, খেলা 
করিবার, লীলার মাধুর্য্য। মাটী ফাটিয়া ভৃণ তাহার শ্তামনুন্দর 
কোমলতা বিছাইয় দেয়, ফুল ফোটে, পাখী গার, আকাশে মেঘ 
রৌদ্রের খেলায় রঙের পর রং ঝলকিয়! যায়, এ সবই আপনিই হয়) 
সে আপনি” সেই লীলামৃত রসাধার। এ সবই তারই প্রেমের বিচিত্র 
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রূপ-রস ! গভীর পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনী শতদল বিকশিত করিয়া মৃদুল 
বাতাসে ছুলে, সেও তাহারি লীল!। এ বিশ্বস্থষ্টি তাহারই, এ জীবস্থষ্টির 
সকল খেলাই তীাহারই ; ইহ! মায়া নয়, মিথ্যা নয়, কৈতব নয়। ইহা! 
পুর্ণ, রূপে রূপে পূর্ণ, পুর্ণ হইতে পুর্ণতর বিলাস-লীলার বিচিত্র ক্রীড়া! । 
এই অনুভূতির জীবন্ত, জলন্ত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ কল্নকলাঃ সেই অনুভূতিই 
সাহিত্যের রস! 

কল্পকলার মূল কথা হুইল সতা। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির 
সত্য। সে চিরন্তন সত্য কাল-দেশের পরিবর্তনের ভিতরেও তাহার 
অন্তরঙ্গকে বদল করে না। কল্পকলার অন্তরঙ্গের আদর্শও দেশ-কাল- 
অতীত। সন্ীর্ণবুদ্ধির নীতি ও ধর্মের অতীত। কল্পকল! সেই দিব্য 
দৃষ্টির কথা। এই যে সাধারণ মানুষের অনুভূতিঃ কল্পকলাবিদ্‌ তাহার 
ভিতরে দেখেন, সেই অনস্তের রসাভাস, সেই রসাভাসের জাগ্রত 
ছবিথানি তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্তের খদ্ধি। 

কলাবিদের কাছে ভিতর বাহির একই পদার্থ, পরস্পরকে ধরিয় 
আছে। শ্রেষ্ঠ কলাবিদ1621156ও নয়, [২০৪1156ও নয়, সে 96051150 
শুধু ভাব লইয়াও সে স্বপ্ের দেশে ফুল ফুটায় না, শুধু দেহের 
রস-রক্তের সন্ধানেই কাটায় না। অনন্ত যেমন অনন্ত মুহূর্ত ধরিয়া 
আপনা আপনি নিজেকে স্বাভাবিক পরিণতিতে লইয়া আসে, কলাবিদও 
তেমনি ভাবে জীবনের ধারার সঙ্গে মিলাইয়। মিলাইয় স্ষ্টি করেন। 
জীবন যে সাধনা, সে ত ম্বপ্র নয়। এই বিশ্ব যে অনুপম বিশ্বনাথের 
বিরাট শিল্প, মহাঁকাব্যে সকলেরই যথাযথ স্থান আছে; আলোও 
আছে, জ্াধারও আছে। আদর্শ-জগংই এই প্রত্যক্ষ জগৎ। বেদাস্তের 
মায়াবাদ ভুল। এ প্রাণ সত্য, এ শ্রবণ সত্য, এ চক্ষু সত্য, এ রূপ 
সত্য, প্রতি অণুরেণু ধুলিকণা৷ হইতে এই মহাবিশ্ব এক জাগ্রত প্রাণময় 
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সত্য । মায়! বলিয়। কোন জিনিষই নাই। জগন্সিথ্যা নয়, এই রূপ- 
রস-শব্ব-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীই কলাবিদের প্রাণ। প্রকৃতির প্রাণ যেমন 
অন্ধকার! যামিনীতে বড়াকার নিশীথিনীর বিদ্যু-স্ফুরণ হয়, কবির প্রাণেও 
তেমনি হয়। এমন কোন ক্রিয়াই নাই--যাহা কলাবিদের সৃষ্টির ভূমি 
হইতে দেখিবার বস্ত নছে। ইহাই সত্য হিন্দুর প্রাণের কথা ; িনি 
ভাবুক, যিনি রসিক, এই রসসাধনা ধাঁহার অস্তরঙ্গের ভিতর জাগিয়াছে, 
তিনি সকল কথা বুঝিবেন, তাই চত্ডিদাস গাইয়াছেন-_ 
বড় বড় জন রসিক কহয়ে 
রসিক কেহ ত নয় 
তর তম করি বিচার করিলে 
কোটিকে গুটীক হয়।” 

আমি যে মিলনের কথ! বলিয়াছি, যিনি বথার্থ কবি, সত্য ভ্রষ্টা, 
তিনি সেই মিলনের উদ্বেশেই বিভোর হুইয়া আছেন । 

যেমন বিশ্বগ্রকৃতির সকল হ্ষ্টি, কল্পকলা-হৃটিও ঠিক সেইরূপ। 
কারণ ও অকারণের ভিতর দিয়! শ্রষ্টী এই মহারূপের বিলাস 
করিতেছেন, কারণ ও অকারণের মধ্য দিয়া আমরাও জীবনের সেই 
একই বিলাসলীল! সাধন করিতেছি । এই যে সাম্য, যে সমদর্শন, 
ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। এই সাধনার ধারায় মানুষ জীবনুক্ত। 
কলাবিদের জীবন এই ধারায় গঠিত। পাপপুণ্যের বিচার তাহার নাই, 
পাপও সত্য, পুণ্য ও সত্য ত্যাগের বিরাট ভাবও তাহার কাছে যেমন 
সুন্দর, সংসারের স্বার্থপরতার খেলাও তাহার কাছে তেমনি. নধুর। 
সবই তাহার কেন্দ্র, সব কেন্দ্র হইতেই সকলকে এ সমদর্শনের চক্ষু দিয়া 
দেখিবার ও অনুভৰ করিবার সাধন তাহার প্রাণে বন্তিয়। আছে। 
তিনি সেই সাধনা, সেই সমদর্শনের প্রেমরাগিণীতে সকলকে মোহিত 
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করেন, নিজেও সেই সুধা পান করেন, সেই লীলার সহচর হইয়া 
রহেন। তাই চগ্ডিদাস গাইয়াছেন,__ 
“রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে 
ঘুচিবে মনের ধান্দা 
কহে চঙডদাস পুরিবেক আশ 
তবে ত খাইবে সুধা ।” 

এই বিশ্বন্ষ্টির রস-মাধুর্য উপভোগ জীবনের চরম। নিজে আত্মস্থ 
হইয়। এই বিশ্ব-আত্মার সহিত একাস্ত যোগই মনুষ্যাজীবনের শ্রেষ্ঠ 
অনুশীসন। এই মানবপ্রাণের অন্তর-ভূমির সহিত বিশ্বপ্রাণের যে 
মিলন-ভূমির অপরূপ দৃশ্ঠ, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দরিয় 
মহাঁমিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্পকলার রাজ্য, তাহাই সংসার ও 
পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দৃতী প্রেম, 
বিশ্লেষণে কোন নূতন সম্পদ গড়িয়া উঠে না। বিশ্লেষণে প্রাণের 
সমগ্র অনুভূতি হয় না, বিশ্লেষণ ভাঙ্গিতে পারে, স্ষ্টি করিতে পারে 
না। বিশ্লেষণ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সমগ্রতা হইতে দূরে 
রাখে, একাত্মবোধে অসহায় করিয়া তোলে,__একমাত্র প্রেমই এই 
মিলনের মহামন্ত্র, সেই সর্বন্থধন। সেই প্রেমের দেবতা, পরিপুর্, 
সবল, সহজ সরল সোহাগ ও আবেগে সকলকেই বুকের ভিতর 
টানিয়। লন, তিনি এই সার বিশ্বের, এ বিশ্ব তাহার! কবিতা যদি 
এই প্রেমের রাজ্যে না পৌছায়, এই প্রাণ চিন্তামণির “মণি-কোটা'র 
মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা! প্রাণের কবিত৷ নর। গ্লীতিকবিত৷ 
সেই প্রাণের সে অতল-্পর্শ বূপসাগরে ডুবিয় সেই সাগরের কাহিনী 
ফুটাইয়! তুলে। 

এইবার কবিতার ভাষা ও রীতির কথা। আমাদের দেশে একটা 
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কথা আছে যে, “ছেঁদে! কথায় ভূল ন1”, তাহার মানে ত সকলেই বুঝেন! 
কবিতার ছন্দ, তাল, স্থুর থাকিলেই যে তাহার মধ্যে সেই চিস্তামণির 
সাক্ষাৎকার মিলিবে, এমন ত নহেই, বরং অনেক সময়ে সেই মিলনের 
অন্তরায় । এইজন্যই যেখানে ভাবের দৈম্, সেখানেই উপমার প্রাচ্্ধ্য। 
পরিফার কাচ যেমন মানুষের দৃষ্টির অন্তরায় ন৷ হইয়া! সাহায্য করে, 
কথাও ঠিক তেমনি ভাবকে জমাইয়৷ তুলে । কাচ. যদি অপরিষার হয়, 
চোখে ঝাপসা ঠেকে । ভাষাও তেমনি। কোন স্ুন্দরভাবই সুন্দর 
আকার ন! লইয়া ব্যক্ত হয় নাই। ফুলের দেহ হুইতে যেমন তাহার 
রং ও তাহার আকার, যে যে স্থানে তাহার সেই নুন্দর সুবাস 
ভরিয়! রাখে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই ফুলকে নষ্ট না 
করিলে তাহার স্ুগন্ধটুকু আলাদ! কর! যায় না, তেমনি ভাবও 
ভাষাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভাষাও ভাবকে আশ্রয় করিয়াই 
ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবও ভাষাকে ছাড়াইয়৷ উঠে না, 
ভাষাও ভাবকে ছাড়াইয়৷ যাইতে পারে ন1। তাহা স্থডৌল নিখু'ত, 
সুন্দর, সহজ । তাহাকে গয়না পরাইতে হয় না। অলঙ্কার সৌন্দধ্যকে 
বাড়াইবার জন্ত ; অলঙ্কার দিয়। সৌনাধ্যকে বাড়াইলে তাহাকে খর্ব 
কর। হয়, তাহার রূপের জলম্ত সত্যকে অস্বীকার করা৷ হয়। ভাষা 
সম্বন্ধে যাহ! বলিলাম, ছন্দ সম্ন্ধেও ঠিক সেই কথাই বটে। কবিত৷ 
ও গানে কিছু গ্রভেদ আছে। গানে যখন আমর! নিজেদের ব্যক্ত 
করি, তখন স্থুরই আমাদের প্রধান সহায়, কথ! ভাবান্ুযায়ী উপলক্ষ্য 
মাত্র । পর্বতের গায়ে ঘাত-প্রতিধাতে ঝরণ৷ যেমন বিচিত্র ধ্বনিতে 
গিরি-গহন মুখরিত করিয়া আপনার পথ আপনি কাটিয়া অবাধে 
বহিয়! যায়, গানও তেমনি আপনার পথ আপনি কাটিয়া সুরের ভিতর 
দিয়া পরম চরমে মিলাইয়! যায়। এ জীবন অণু হইতে অনীরান্‌, মহৎ 
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হইতেও মহীয়ান্‌$ জীবন ও মৃত্যু একই স্থরের খেলা । আন্তরিকতা সেই 
জীবন ও মৃত্যুর বন্ধনী, আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ-_প্রাণের 
অন্তরতম জলন্ত পাবক-শিখা । মানব-জীবন সেই শিখার জলস্ত জাগ্রত 
ুন্তি, ভাব ও ভাষা তাহার রঙ ও রঙের মিলন মাধুর্য । 

তাহার পর আর একটি কথা, তাহাকে বলে রূপাস্তর। এইযে 
্বাভাবিক মনের বিকাশ, তাহাকে ভাগবত সত্যে তুলিয়া ধর!। 
সেই ব্ূপাস্তরই বস্ত ও ভাবের সমন্বয়। বস্তর অন্তরের যে রূপ, 
তাহার উৎসকে খুলিয়া দিয়! তাহাকে সেই রূপচিস্তামণির অভিত্ত্য- 
দ্বৈতাদ্ৈতৈর মধ্যে টানিয়া তোলাই কল্পকলার শেষ রঙের খেল!। 
এই যে দেহ মন, এই যে ইন্দ্রিয়, তাহার অন্তরঙ্গ ভাবের সহিত 
সাক্ষাৎ ও সহজ করিয়া দেওয়ার নাম রূপাস্তর। এই রূপান্তর 
দেখাইতে পারিলেই ভোগের মধ্যে ত্যাগ আপনি ফুটিয়া উঠে। 
ত্যাগের মধ্যে আনন্দ আপনিই উছলিয়া উঠে। সকল জিনিষকেই এই 
অনস্তের দিক হইতে দেখিলেই রূপাস্তরে পৌছান সহজ হয়। শিল্পের 
সাধন! করিতে করিতে, রূপ হইতে রূপে বিলাস করিতে করিতে, 
জীবনে এমন এক মুহূর্ত আসে, সেই অনস্তমুহূর্ডে এই রূপ-রাঁগভর। 
শব-ম্পর্শগন্ধময়ী পৃথিবীর রূপের মাঝে আসল রূপ ঝলসিয়া৷ উঠে, 
বাহাকে চাই, তাহারই সাক্ষাৎকার হয়। সেই শুভ-সুহূর্তের জন্তই 
সকল কল্পকলাবিদের সাধন। সেই শুভ-ঘুহূর্তেই সকল স্থষ্টি সুন্দর, 
মধুর, কল্যাণ ও মঙ্গল হইয়! উঠে। 

সকল সৌন্দয্ের মধ্যে বিশ্বের আস্ম! জাগ্রত "মুখরিত” বিকশিত, 
সৌন্দ্যলীলায় লীলায়িত। প্রক্কতি ও মানব উভয়ের ভিতরই 
বিশ্বাস্্ার সমান খেলা । সকল জীব, বৃক্ষ, লতা, পাতা, অণু, পরমাণু, 
সকলই প্রকৃতির মধ্যে। সাধনার পথে সাধক বিশ্বের দর্পণে তাহার 
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নিঙ্গের মুখের ছায়া! যখন দেখে, তখন তাহার সত্যরূপ প্রকটিত হয়। 
সে দেখে, তাহার সম্মুখে এক নৃতন জগৎ,--সেই জগতের ও তাহার এক 
নাড়ী,--তাহার এক বিরাট হৃদয়। সেই বিরাট হৎপিও এই বিরাট 
প্রাণসমষ্টিকে বক্ষে করিয়া কালের ভিতর দিয়া অকাল ধাইতেছে। 
তখন তাহার মন সেই বিরাটের রূপের রসে মজিয়া এক অভিনব 
রূপান্তর স্যট্টি করে। সেই র্পাস্তরের সঙ্গে সঙ্গে সকল বৈচিত্র্যের 
মধ্যে এক মহামিলনের অনাহত সঙ্গীত ধ্বনিয়া! উঠে। 

বাঙ্গলার গীতি-কবিতায় আমি তাহারি সন্ধান পাইয়াছি। বাঙ্গল৷ 
সাহিত্যের গীতি-কবিতার ধারায় প্রথম যে ভাষায় আমরা আজকাল 
গন ও কবিত৷ পাই, তাহাকে নাকি সন্ধ্যাভাবা বলে। স্প্তিও 
জাগরণের সন্ধি, নূতন ও পুরাতনের সন্ধি, আলো! ও দো-আলোর 
খেল।। এই সন্ধ্যাভাষায় সহজিয়া ধর্মের সকল গানই রচনা, আর 
তাহাই নাকি বাঙলার সর্বপ্রাচীন সম্পদ । তাহাতে যে সমস্ত পাওয়! 
যায়, তাহার অর্থ ও রহস্ত এখনও ভাল করিয়! বুঝা যায় নাই। তৰে 
সহজিয়ার মধ্যে শ্দৃত্তির উপর জীবনকে গাথিয়! তুলিয়া আনন্দের 
আম্বাদ পাওয়া যায়, এ কথার ভাব তাহার মধ্যে আছে, তা সেষত 
সন্ধ্যারই আলে'-আধারি রউক না কেন। তাহার পর গৌড়ীয় যুগ, 
সেই গৌড়ীয় যুগে চঙডিদাস প্রভৃতি কবিদের পদাবলি-গান অতুলনীয়। 
আমার মনে হয়, সে ওই সন্ধ্যা ভাষার বৌদ্ধ সহজিয়ার পদ হইতে 
চঙ্ডদাসের রাগাত্সিকা পদের মধ্যে কালের বিপুল প্রভাব আছে। 
অনেকে ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়! না যাইলে ভাষার ছাদ ও রীতি যাহ 
চঙ্ডদাস ফুটিগাছে, তাহা। হইতেই পারে না। তবে এ সমন্ত মতামত লইয়া 
আলোচন! করিবার মত পাণ্ডিত্য আমার নাই । আমি শুধু ভাবের দরজার 
দ্বারী, সেই মন্দিরের পুজার কিন্কর, আমি তাহার কথা কহিব এবং 
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চঙ্জিদান হইতে আরম্ত করিয়! পরবর্তী বাঙ্গলা কবিতার প্রাণের সহজ সরল 
ভাবগুলি মিনিহ্তার মালার মত গাখিয়! তুলিতে চেষ্টা করিব। 

বৈষ্ণব-কবিতা রস্ভর। পাক ফলের মত, তাহার খোসা আছে, 
শাস আছে, রসে অনুপম মিষ্টতা আছে, এমন কবিতা বাঙ্গলা দেশের 
গৌড়ীয় যুগের চগ্ডিদাস ছাড়া আর কাহার গানে আজও পর্যাস্ত মিলে 
না। চগ্ডদাসের অনুভূতি আর কাহার হয় নাই। একদিকে বাঙলার 
পর্ণকুটারের কবি চঙ্ডদাস, অন্যদিকে মিথিলার রাজকবি বিগ্াপতি। 
বিদ্াপতির শিবসিংহ ছিল, লছিম। ছিল, চগ্ডদাসের ছিল-_ 

পনারুরের মাঠে পত্রের কুটীর 
নিরজন স্থান অতি” 
আর ছিল রামী! একজন রাজ-অনুগ্রন্থে সম্মান-স্থুখভোগের মধ্যে পালিত, 
আর একজন ছুঃখ-দারিদ্রয-লাঞ্ছনা-পীড়িত। বিগ্াপতির লছিম! দূরে 
আকাশের কোলে উজ্জল তারকার মত, আর চগ্ডদাসের রামী তাহার 
বুকের ভিতর--প্রাণের ভিতর। ছুইজনেই জীবনের সকল দিকের 
কথ! ব্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন, ছুইজনে কিন্তু সমান পারেন নাই। 
দুইজনেই কবিতার মিলনমন্দিরের দ্বারে পৌছিয়াছেন। একজন মন্দির- 
দ্বারে আসিয়৷ থমকিয়া থামিয়। গেলেন, আর একজন সেই মণিকোটার 
প্রাণ চিন্তামণিকে বুকের ভিতর ধারণ করিলেন, গাইলেন, _ 
"বধু হে নয়নে লুকায়ে থোব 
প্রেমচিস্তামণি রসেতে গাখিয়া 
হৃদয়ে তুলিয়া লব।» 

“রসেতে গীঁথিয়* এও সেই সহ্জিয়ারই কথা। এই রসের 
সাধনাই গোঁড়ীয়-বৈষণবের সাধনা । এই রস যে, সেই রসামূত মায়া- 
ধীশের £প্রমের খেল৷, যাহার কাছে-_ 
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“মায় আসি প্রেম মাগে” 
কেহ কেহ বলেন, চঙ্িদাস হুঃখের কবি, বিগ্যাপতি সুখের কবি, 
তাহারা বোধ হয়, জীবনের স্থুখ-ছুঃখকে ভাল করিয়া বুঝেন নাই। 
স্থখ যখন রূপান্তর হইয়া ভাগবত সত্যে ফুটিয়া উঠে, তখন তাহা স্থখ 
নয়, দুঃখ, এবং ছুঃখ যখন ভাগবত সত্যে গিয়৷ পৌছায়, তখন তাহা 

হুঃখ নয়, স্থখ ; তাই চঙ্িদাস গাইয়াছেন,_ 
“..... নথ ছুখ ছুটি ভাই 
স্থখের লাগিয়া যেকরে পীরিতি 

ছুথ যায় তারি ঠাঞ্চি।” 
হ্যাম-বিরহে রাধিকা বিবশ!, পিরীতি বে সখের সাগর তাহে ছথের 
মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ টলমল করে, অন্তর বাহিরে কুটু কুটু 
করে, স্থখে ছুখ দিল বিধি--এই অবধি থুগল প্রেমের লীলায় যে 
মিলন-বিরহ্র রস-মাধুধ্য, তাহাই ফুটিল, কিন্তু এইটুকু হুইল ইন্জিয়ের 
বিক্ষোভ, হৃদয়ের আকাঙ্ঞা, স্ত্রীপুরুষের সহজাত মিলনের রসাভাসের 
মধ্যে যেটুকু তাই, কিন্তু তাহার পরই বাহির ভিতর এক হুইয়৷ গেল, 
মানুষের এই সুখ-দুঃখের ভিতর হইতে চগ্ডদাস সেই তাগবত সত্যকে 
রূপান্তরে টানিয়৷ তুলিলেন। ইহ! নীতিবিদের নীতি নয়, ইহা শুধু 
রসপগ্ডিতের রসশান্ত্রেরে আলাপ নয়; এ যে জীবনের এক চরম 
অনুভূতির কথা । এই চরম অনুভূতি বিগ্ভাপতির হয় নাই। অনুভূতি 
শুধু আনন্দের ভিতর দিয়! ত+ হয় না-_সকল রকম বিচিত্রত। না৷ আসিলে 
জীবন কে উপলব্ধি করিতে পারে ? এই স্খ-ছুঃখের ভিতর দিয়াই 
সেই প্রাণের সাক্ষাৎকার হয়, আর প্রাণের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের হৃদয় মন যে রসোচ্ছণাসে উথলিয়া উঠে, তাহাই শ্রেষ্ট 
গীতিকবিতায়্ দাড়ায় । একদিকে জীবনের অনুভূতি, অন্যদিকে রসের 
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ভিত্তর দিয়! রূপান্তর, চঙ্ডিদাসের প্রায় প্রত্যেক কবিতায় তাহার 
আভাস পাওয়! যায়, কিন্তু বি্বাপতির তাহা নয়, তিনি গানে, যে রসের 
মধ্যে যে অবস্থার কথা কহিয়াছেন, তাহাতে শুধু ইন্দ্রিয়ের ভোগ, 
রূপ-রস-গন্ধের অনুপম সামপ্রন্ত 'ও মিলন; তিনি সেখানে ম্বয়ং সেই 
রূপ-রসের মধ্যে ডুবিয়া আছেন, কিন্তু চগ্ডিদাস সেই রূপ-রস-গন্ধের 
মধ্যে ডুবারির মত ডুব দিয়া মণি তুলিয়া উঠাইক্লাছেন। বিগ্ভাপতি 
গাইলেন, রাধার বিরহের কথা, 
“আপনহি পেন তরু অর বাঢল 
কারণ কিছু নাহি ভেলা। 
শাখ। পলব কুনুমে বেমাপল 
সৌরভ দশদিস গেল।। 
সখি হে ঢরঙ্গন ছুরনয় পাএ। 
মূর জঞ্চে মুড়হি সঞ্চেন ভাগল 
অপদহি গেল স্থখাএ 
কুলক ধরম পহিলহি অলি অওল 
কঞ্চোণে দেব পালটা এ 
চোর জননি নিজঞ্েে ননে মনে বখণ্েে 
রোঞ্েো বদন ঝপাএ ॥ 
অইসন দেহ গেহ ন সোহাখএ 
বাছব বম জানি আগি। 
বিচ্ভাপত্তি কত আপনহি আউতি 
সিরি সিবসিংহ লাগি ॥৮ 
পপ্রমের তরুবর আপনি বাড়িল, কারণ কিছু ছিল না, শাখা-পল্লব- 
কুঙ্ছমে ব্যাপ্ত হইল, সৌরভ দশদিকে গেল। হে সথি, ভূর্জনের 
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পাইয়া যেন মূল শীর্ষের সহিত ভাঙ্গিয়া গেল, অস্থানে পড়িয়া! উখাইয়। 
গেল। কুলের ধরম প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে ? 
চোরের মার মত মনে মনে শোক করিতেছি । এরূপ অবস্থায়, দেহ 
গৃহ ভাল লাগে না, বাহিরে যেন অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছে । বিগ্চাপতি 
কহে, আ্রীশিবসিংহের লাগিয়া আপনি আসিবে। আর চগ্ডিদাস 
গাইলেন, 


“নিঠুর কালিয়৷ ন| গেল বলিয়া 
জানিলে যাইত সাথে। 
গুরু গরবিত বসতি আমার 


পরাণ লইয়! হাতে ॥ 
সই, কি আর বলিব তোরে । 
আপন অস্তর না! কর বেকত 
তবে সে কহি যে ভোরে ॥ 
মনের মরম জানিবে কে। 
সেই সেজানে মনের মরম 
এ রসে মজিল যে॥ 
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া 
ফুকরি কাদিতে নারে। 
কুলবতী হৈয়। পীরিতি করিলে 
এমতি সঙ্কট তারে ॥ 
কে আছে ব্যথিত যাবে পরতীত 
এ দুখ কহি বেকারে। 
হয় দ্রখভাগী পাই তার লাগি 
তবে সেকহি ষেতারে ॥ 
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পর কি জানয়ে পরের বেদন 
সে রত আপন কাজে । 
চিদাস বলে বনের ভিতরে 


কভু কি রোদন সাজে ॥ 
রসজ্ঞ সুজন মাত্রেই যিনি এই বিচ্ছেদে ও মিলনের রসে রসিক ও 
দরদী, তিনি উভয়ের এই ছুই পদ আলোচনা করিলেই বুঝিবেন, 
বিগ্াপতি শুধু মাত্র রসের কথায় মজিয়াছেন, কিন্তু চঙ্ডদাস তাহাতে 
অজিয়! ডুবিয়া জীবনে এক নূতন অনুস্থতির কথ! বলিতেছেন। দ্রইটি 
গানে একই রকমের ভাবের ও কথার মিল পাওয়। যায়, হয় ত উভয়ে 
স্বতস্র ভাবেই ইহার অষ্া, অথবা একজন একজনের আগে কিংবা পরে, 
কিন্তু তাহ! লইয়া এখানে আমরা আলোচনা! করিতে চাই না। আমি 
শুধু এখানে ভাবের দিক্‌ দিয়াই বিচার করিব। বিগ্তাপতির রাধিক! 
কহিতেছেন, প্রেমের তরুবর আপনি বাড়িল, কিন্তু দুর্জনের দুর্ণীতিতে 
তাহা উপযুক্ত স্থানের অভাবে শুখাইয়া গেল। আর সেই স্থলে চগ্ডি- 
ঘাসের রাধিক। কহিতেছেন)- 
“গুরু গরবিত বসতি আমার, 
আমি প্রাণ হাতে করিয়া বাস করিতেছি, সই রে, তোরে আর কি 
বলিব, এ রসে যে মজিল, সেই মনের মরম কথা জানিবে। বিষ্তাপতির 
রাধিক! বলিতেছেন, “কুলের দন্ম প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়। 
দবে?” চগ্ডদাসের রাধা বলিতেছে,_ 


'কুলবতী হইয়া পীরিতি করিলে 
এমতি সঙ্কট তারে ॥ 
চোরের মা! যেন পোয়ের লাগিয়া 


ফুকরি কাদিতে নারে ।, 
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এই জায়গায় উভয়েই একই কথ বলিয়াছেন, কিন্তু “মনে মনে শোক 
করিতেছি, মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতেছি”্র ব্যঞ্জনা হইতে “পোয়ের 
লাগিয়! ফুকরি কাঁদিতে নারে” এই কথা করটিতে ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ 
সামঞ্জস্ত আছে, ইহাতে ওই ভাবটির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাহার পর 
বিদ্ভাপতির রাধার অবস্থা “গৃহ ভাল লাগিতেছে না, বাহিরেও অনল 
চালিয়া দিতেছে ভিতরে বাহিরে জলিয়া মরিতেছেন, এমন অবস্থায় 
বিদ্কাপতি কহিলেন, শিবনিংহের লাগিয়৷ আপনি আসিবে । অর্থাৎ তার 
শিবসিংহের প্রেমে বদ্ধ, শিবসিংহ তাহাকে আনিয়। দিবেন। চগ্ডিদাসের 
শিবসিংহ ছিল না, তাহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে হয় নাই, রাজার মন 
রাখিতে হইত না। তিনি বলিলেন রাধিকার মুখে__ 
“কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে 
এমতি সম্কট তারে, 
গুধু এই খানেই তিনি তাহার রাধার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া 
কহিলেন,_ 
“পর কি জানয়ে পরের বেদন 
সে রত আপন কাজে। 
চঞ্ডির্দাস বলে বনের ভিতরে 
কভু কি রোদন সাজে ॥ 
এই সমস্তটাকে একট। সার্বভৌমিক সত্যের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা 
করিয়া দিলেন। বিদ্যাপতি শুধু রাধার অন্তরে প্রবেশ করিয়া রাধার 
কথার সঙ্গে নিজের প্রাণের ভাব মিশাইয়! জড়াইয়! দিলেন, কিন্তু চঙিদাস 
রাধাকে রাধাই রাখিলেন, তাহার মনের, শুধু রাধার মনের নয়, 
কুলবতীর মনের কথাটি এমন সহজ সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
তাহার তুলনা হয় না। তার পর নিজে রাঁধ! হইয়া অথচ দুরে দীড়াইয়! 
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তাহার রাধার সনস্ত ভাবটিকে বিশ্বের সার্বজনীন সত্যের উপর 
রাখিয়৷ তাহাকে গাথিয়! দিলেন। ভারত-শিল্পের আদর্শে যেমন বিশ্বের 
সর্বাজীণ স্বস্তির কথা পাওয়া যায়, ইহাও ঠিক সেই রকম। দেবালয়- 
প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে ধার! ভারত-শিলে পাওয়া যায়, সে দেবমন্দিরে প্রত্যেক 
পাষাণখণ্ডের সার্থকতা থাকে ; বিশ্বকে আদর্শ করিয়! যেখানে যেটি যেমন 
ভাবে থাকিলে সুন্দর হয়, বিচিত্র হয়, সেখানে সেট ঠিক তেমনি ভাবে 
গাথিয়া তোলা, এমন কি, সেই মন্দিরের স্থানে স্থানে স্ত,পীরুত প্রস্তরখও 
ও বালুর রাশ জমান থাকে, খগ্ড প্রস্তর যে পুর্ণত! ভাল করে নাই, 
তাহার স্বাধীন পরিণত্তি যে বিশ্বের স্থানে স্থানে হয় নাই, তাহার নিদশন। 
বিশ্বকে আদর্শ করিয়াই ইহার রচনা । কবি চগ্ডিদাসের পদাবলী তেমনি 
যেন প্রকাণ্ড মন্দির । ভারন-শিল্সে স্থ(পত্য বেমন অতুলনীয়, চগ্ডিদাসের 
পদ[বলী তেমনি সার্বজনীন ও অতুলনীয়। বিগ্ভাপতি ও চঙ্ডদাসের 
পরস্পরের এই সমস্ত পদাবলী পূর্বরাগ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখাইবার 
স্থান এখানে নাই, কেননা, তাহা অতি বিস্ৃতভাবে, বিশদভাবে না 
দেখাইলে তাহার ঠিক চরম উদ্দেশ্ত সাধিত হয় না। তবে উভয়ের 
পদাবলীর রসবিভাগ করিয়৷ তাহার অনুভূতির কথা বুঝাইতে চেষ্টা 
করিব। বিগ্াপতির প্রেমে বেদনা অপেক্ষা লুখের আতিশয্যই বেশী । 
তাহাতে ত£খটুকু যেন সোহাগ করিম। ঢালিয়া দেওয়া, তাহাতে প্রাণের 
সে তীব্রতা, আন্তরিকতা নাই। কিন্তু প্রাণের ভিতর যে অতলম্পশ 
সমুদ্র আছে, তাহাতে গাহন করিতে পারেন নাই। সে প্ত্রিভুবনমতি- 
তন্ময়-বিরহ” বিগ্াপতির ভিতর নাই। আছে ছন্দ সুর তাল, অনন্ত- 
সাধারণ উপমার ছটা, ভিতরের কথ৷ ভাল করিয়! অনুভূতিতে না আদিলে 
উপরের কথাই বেশী হুইয়া পড়ে। অলঙ্কারেই সৌন্দর্যকে ম্লান করে। 
বিদ্যাপণিতির কাব্যে কতকট! তাহাই ঘটয়াছে। 
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শ্রীকুষ্ণ-চৈতন্তের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙলার এই প্রেম-রসের সাধন 
রাধাকৃষ্ণ-লীলার গানে গৌড়জনের প্রাণমন শীতল করিত। দেশে তখন 
অবাধ হাওয়া, অজম জলধারা, শ্যামল প্রান্তর, অজয়ের ফেনমুখ গৈরিক 
জলক্রোত। পাখীতে রাধাকুষ্ণ বুলি বলিত, মানুষে রাধাকষেের প্রেমের 
আদর্শে জীবনের অনুভূতি লাভ করিত। বাঙ্গল! দেশ তখন গানে গানে 
নুখরিত ছিল। সেকাল এখন নাই। সে পদাবলী সাহিত্যের গান- 
গুলিকে বৈষ্ণব কবিরা, এক এক রসে ভাগ করিয়া! সমস্ত গাথিয়া 
দিয়াছেন। সমস্ত পদাবলী গানগুলি তাহাতে যেন ফুল-লতা-পাতার 
রঙ্গের বিচিত্র সমাবেশ । প্রত্যেকটি যেন এক একটি খিলান, আর রস 
যেন সেই খিলানের চাবি, সেই খিলানের পর খিলান গ্াথিয়া এক 
বিশাল বিরাট মন্দির রচনা করিয়াছেন,--বাহাতে মানবের সকল 
অবস্থার রসলীলাই তাহার মধ্যে ফুটিয়া আছে । 
বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের যে সকল পদাবলী ভাব-সম্মিলনে ব! 
রাগাম্মিকায় আছে, তাহারই মধ্য হইতে আমি সেই শ্রেষ্ঠ অনুভূতির ও 
রূপান্তরের ষে ষে ভাব, স্তর ও ধার! পাইয়াছি, তাহাই বলিব। বিদ্যা- 
পতির একটি সর্বজনবিদিত পদ আছে, তাহাকে লোকে পদাবলীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবিত| বলে,_- 
“সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়। 
সোই পীরিতি অনুরাগ ব্খানিতে 
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥ 
জনম অবধি হম্‌ রূপ নিহারল 
নয়ন ন। তিরপিত ভেল। 
দোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল 
শ্রতি-পথে পরশ ন। গেল ॥ 
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কত মধুষামিনী রভসে গমাওল 
ন বুঝল কৈসন কেল! 
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল 
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল ॥ 
যত যত রসিক জন রসে অন্থমগন 
অনুভব কাহে ন পেখ। 
বিদ্ভাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত 
লাখে ন মিলল এক 1” 
আমার মনের ধারণা যে, লোকে এই কবিতাটিকে অতি শ্রেষ্ঠ 
বলেন, তাহার কারণ তাহার! চঙ্ডদাসের পদাবলী আলোচনায় যে 
রসজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাই বিগ্ভাপতির এই পদের উপর আরোপ 
করিয়। তাহার এত গভীর অর্থ করেন। বিদ্ভাপতির শেষ কথা 
হইল)-_ 
“লাথ লাখ বুগ হিয় হিয় রাখব 
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল,” 
ইহা সেই চির-নূতন ভাবে রসোল্লামের কথা। জন্ম হইতেই আমি 
রূপের মধ্যে নয়ন ডুবাইয়! রাখিয়াছি, তবু সে রূপের,সীম! পাইলাম না, 
লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়৷ বধুকে বুকে বুকে করিয়া রাখিলাম, তবু ত এ হৃদয় 
জুড়াইল না, নয়নের তৃষ্ণ! মিটিল না। বিগ্ভাপতি এই মিলনের মধ্যে সেই 
মহামিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহার আভাস জাগিয়াছে। বিশ্বের রূপ শব 
স্পর্শ গন্ধকে তিনি জড়াইয়! ধরিয়াছিলেন, রূপ রস গন্ধও তাহাকে তেমনি 
আগ্রহে জড়াইয়াছিল, তিনি তাহাদের ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই, 
এদের সঙ্গে জন্ম হইতে দেখা শুনা, তবু তাহাদের পরিচয় ভাল করি! 
হয় নাই, আকাঙ্ার বস্তকে বুকে বুকে করিয়াও তাহার তৃপ্তি হর 
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নাই। তিনি *প্রেযর়”র মধ্যেই ডুবিয়াছিলেন, প্রেক্নর মধ্যে শ্রেয়কে 
দেখিতে পান নাই ; আর চগ্ডিদাস গাইলেন,__ 
“বধু কিআর বলিব আমি। 
মরণে জীবনে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হও তুমি ॥ 
তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাধিল প্রেমের ফাসি। 
সব সমপ্পিয় এক-মন হৈয়! 
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 
আখির নিমিষে যদি নাহি দেখি 
তবে সে পরাণে মরি । 
চগ্ডদাস কয় পরশ রতন 
গলায় গীঁথিয়া পরি ॥* 
সেই কথ শুধু আথির তৃপ্তির কথ! নয়, না দেখিলে পরাণ যে বাঁচে না। 
বিগ্কাপতি স্থুর বদলাইয়৷ উপরের পর্দীয় উঠেন নাই, চঙডদাস স্থরের আসল 
রূপটি ধরিয়া একেবারে অন্তরের ভিতর চাহিয়া ভুবিয়' গেলেন, গাইলেন-_ 


“বধু তুমি সে পরশ-মণি হে 
তুমি সে পরশ-মণি। 
১ সা রী 


(এক ) তিলে শত যুগ দরশন মানি 
ছেড়ে কি রইতে পারি হে ॥* 
এখানে যে সব মিলিয়! মিশিয়! এক হুইয়া গেছে। এখানে শুধু 
ইন্জিয়গ্রামের সুর নয়, এ সুর অন্তরের মিলন-মন্দিরের অনাগত ধ্বনি ! 
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তার পর বিষ্ভাপতির পপ্রার্থনা”__ 
*্যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলে 
মিলি মিলি পরিজন খায়। 
মরনক বেরি হেরি কোই ন পুছত 
করম সঙ্গ চলি যায় ॥ 
এ ভরি বন্দে! তুয় পদ নায়। 
তুয় পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি 
পার হোয়ব কোন উপায় ॥* 
পাঁপকর্মম দ্বারা যতেক ধন সঞ্চয় করিলাম, পরিজন মিলে মিলে খায়, 
মরণের সময় কেহ জিজ্ঞাস! ত করে ন।, কশ্ম সঙ্গে চলিয়। যায়-_- 
অন্থত্র-_ 
আধ জনম হম্‌ নিদে গমাওল 
জর শিশু কতদিন গেল! । 
নিধুবনে রমণী রস-রঙ্গে মাতল 
তোহে ভজব কোন বেল! ॥ 
কত চতুরানন মরি মরি বাওত 
ন তুয়া আদ অবসান। 
তোছে জনমি পুণ ভোহে সনাওত 
সাগর-লহরি সমাণ।” 
বিগ্ভাপতি কছিতেছেন, ভে মাধব, আমার পরিণামে আর আশা 
নাই। কিন্ত প্রেমে যে মজির ডুবিয়া, রগির! মরিয়া, বীচিয়। উঠিয়াছে, 
তার এ মরণ-ভয় কেন ? প্রেম যে তনয় আমর ; সে ত মরণের সময় 
ভয় পাইবে না, তার ত পরিণাম ও পরিণতি নাই। সেষেনিত্য সতা 
ীবনুক্ত, তাহার এ ত্রাস কেন? তিনি বলিতেছেন,__ 
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“আদি অনাদি নাথ কহাওসি 
অব তারণ ভার তাহার।---” 
তোমায় আদি অনাদির নাথ লোকে বলে, এখন তরাইবার ভার 
তোমার ; হে মাধব আমায় তরাও। কিন্তু কি চঙ্ডিদাস গাহিলেন,__ 


“মরমে মরমে জীবনে মরণে 
জীয়স্তে মরিল যার। 
নিতুই নূতন পীরিত রতন 


যতনে রাখিল তার1» 

যাহার! প্রেমে এমন করিয়া মরিয়াছে, তাহাদের সবই সে নিতুই নব। 

তাহাদের ত পরিণাম ভয় নাই। 
পলুজন পীরিতি পরাণ রেখ 
পরিণামে কভু ন হবে টোট। 
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার 
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার ॥” 

এ যে সুজনের পীরিতি, এ যে পরাণ মন ভরিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে 
তকাম-গন্ধ নাই। এ প্রেমে পরিণামে কভূ টুটিবার ভয় নাই। সেষে 
নৃতনকে আরে! সৌরভে স্ষিগ্ধ করিয়া আনিয় দেয়। চন্দন যেমন ঘষিতে 
ঘষিতে দ্বিগুণ সৌরভে আমোদিত করে, এ প্রেম তেমনি । 

“পুত্র পরিজন, ংসার আপন 
সকল ত্যজজিয়া লেখ 

পীরিতি করিলে তাহারে পাইবে 
মনেতে ভাবিয়৷ দেখ” 

চঙ্ডিদাসের পাপের ভার বোঁধ হয় নাই। যে প্রেমের আগুনে 
পুড়িয়। পুড়িয়। হেম হইয়াছে, তার আবার পাপ কি; তাহার সেই 
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প্রেমের মধ্যে “তাহারে পাইবে ।” এ বিশ্বসংসার তীহারি, তাহাকে 
যখন পাইলাম, তখন «পুত্র পরিজন সংসার আপন+ সকলিই ত মিলিল। 
তার পর চগ্ডদাসের শেষ অনুভূতি । এখানে চগ্ডদাস জন্ম-মৃত্যুর 
অতীত, স্ুখ-ছুঃখের অতীত, ভয়-ভাবনার অতীত ইন্দ্রিয়গ্রাম সব ডুবাইয়! 
এক অচিস্ত্য দ্বৈতাদ্ধৈতের রসসিন্থুর মাঝে ঢেউয়ের মত ছুলিতেছেন। 


“মা বাপ জনম না ছিল যখন 
আমার জনম হ*ল 

দাদার জনম না ছিল যখন 
পাঁকিল মাথার চুল 

ভগ্মীর জনম ন1 ছিল যখন 
ভাগিন! হল বুড়া । 

অনিত্য কুলের একি বিপরীতে 
ন পিতা ন পিতা খুড়। 

শ্বশুর শাগুড়ী ন! ছিল যখন 
তখন হয়েছে বউ 

ঘরের ভিতরে বসিয়া রয়েছে 
ইহা! ন! বুঝয়ে কেউ 

মাটার জনম ছিল না যখন 
তখন করেছি চাষ 

দিবস রজনী না ছিল যখন 
তখন গণেছি মাস 

€ এখন ) একুল ওকুল ছুকুল ভুবিল 

পাথারে পড়িল দেহ 


কহে চগ্ডদাস কে আমি কে তুমি 
ইহা! না বুঝায়ে কেহ।» 
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ইহা! চঙ্ডিদাসের শেষ কথা, অনুভূতির চরমোল্লাস। এ বিশ্ববরন্গা্ড 
যত রকমের প্রাণের সম্পর্ক, সকলই ছিল--আছে। অনস্ত অনন্তকাল 
ধরিয়া! আছে, থেল! চলিয়াছে, এখন একুল ওকুল দুকুলেরও ভাবনা! নাই, 
লীলা-সাগরে দেহ পড়িয়া ভাসিতেছে। চিরকাল কল্পকাল ধরিয়া তুমি আর 
আমি এই খেলার রসে মজিয়া আছি। এ কেহ বুঝে না, যে রসিক 
হইয়াছে, যে ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছে, সেই সে জানে ঘরের কথা । 

চণ্ডিদাস জীবনে সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই সকল রসের অনুষ্ঠান 
করিয়া তাহার অনুভূতিতে সিদ্ধ হইয়া তবে এমন কথ! বলিয়াছেন । 
চঙ্ডদাস ও বিদ্কাপতির আর বিশদ সমালোচনা করিবার স্থান এ 
নয়, সময়ও অল্প, এই কয়টা কথা যাহ! বলিলাম, ইহাতেই আমি 
সে কথা বোধ হয় বুঝাইতে পারিয়াছি। বিগ্তাপতির দোষের কথ! 
যাহা! বলিলাম, সে শুধু চগ্ডিদাসের সঙ্গে তুলনা] করিয়া; কিন্ত 
বিদ্ভাপতি যে খুব বড় কবি, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? আমি 
গুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, চগ্ডদাসের জীবনে যে অনুভূতি 
পাওয়া যায় বিগ্ভাপতিতে তাহা! পাওয়া যায় না, সে অনুভূতি আর 
কোন কবির হয় নাই। তবে এইটুকু মাত্র বুঝা যায় যে, সেই 
আদর্শেই বাঙ্গলা৷ এখন পৌছিতে চেষ্টা করিতেছে । আশা করা যায়, 
হয় ত আবার সেই বাশীর ধ্বনি কর্ণে আসিবে, প্রাণস্থন্দরের সে 
বিমল রূপমাধুরী আবার আমার দেশে ফুটিয়! উঠিবে। 


চঙ্ডদাস গাইয়াছেন,-- 
“মরম না জানে ধরম বাখানে 
এমন আছয়ে যার।, 
কায নাই সখি তাদের কথায় 


বাহিরে রহুন তার 


৭০ সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ 


আমার বাহির দুয়ারে, কপাট লেগেছে 
ভিতরে ছুয়ার খোলা, 

তোর নিসাড় হইয়া আয় না সজনি 
আধার পেপ্িলে আলা । 


আলোর ভিতরে কালাটি আছে 
চৌকি রয়েছে সেথা, 
ও দেশের কথা এ দেশে কহিল 


লাগিবে মধমে ব্যথ। 1৮ 
যে দেশের কথা চঙ্খিাস গাহিয়াছেন, সেই দেশের কাহিনী গানে 
ন! ফুটাইলে গানের সার্থকতা! কই? কল্পকলা ও জীবনের আদশ তাহা ন৷ 
হইলে বা মিলে কই? তিনি বলিতেছেন, “বাহির ছুয়ারে কপাট লাগিয়াছে, 
এখন ভিতর দুয়ার খোলা। তোরা নিদাড় হইয়া চুপে চুপে আয়, দেখ বি, 
আলোর মাঝে সেই কালো 1” এ সবই সেই দেশের সেই ঘরের কথা । 
চণ্চিদাস বিগ্ভাপভির পর শ্ররুঞ্চ-চৈতন্তের আবিভাব। চগ্ডিদাসের 
ভালবাসায় যাহা ভাবের ও রসের অন্রভূতি আশ্রয় করিয়া ছিল, 
মহাপ্রভুতে তাহ! জীবন্ত জাগ্রত জলন্ত হইয়। উঠিল। দিনমশি-সুর্যের 
সঙ্গে যেমন উষার অরুণালোকের সম্পর্ক, চৈতন্তের সঙ্গে চঙ্ডদাসের 
ঠিক সেই সম্পর্ক; চণ্ডিদাস অরুণের রথ বাঙ্গলায় জানাইয়। গেলেন, 
রূপ-রস-শন্-্পর্শ-গন্ধমযী পৃথিবার পুর্ণ রূপ আসিতেছে, উঠ উঠ জাগ-_ 
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দিব্যোন্নাদের পরে বলিলেন, 
*“ন ধনং ন জনং ন স্থন্দরী কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্বক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৮ 
হে জগদীশ ! আমি তোমার নিকট ধন চাহি না, জন চাহি না, 
মনোহর কবিত! চাই না, এ সকলের কিছুই আমি কামন৷ করি না, 
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কিন্ত জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী শুদ্ধ! ভক্তি 
জন্মে, আমাকে এই আশীর্বাদ কর। 
চিদাসের গানের যা! অভাব 1ছল, মহাপ্রভুর জীবনে তাহার 
পুরণ হইল ! মহা প্রত্ত ণিলেন, “অঠৈতুকী ভক্তি দাও, জগদীশ, আর 
কিছুরই কামন! করি লা।” 
হে প্রাণবল্লভ ! আমি তোমারই, অর যে কিছুই জানি না; ইচ্ছা! 
হয় দয়া করিয়া আমায় আলিঙ্গন দাও। আথব! পায়ের তলে দলিত 
করিয়! সখা হও, কিংন। অদশনে আনার মন্দমকে ভাঙ্গিয়া ফেল। হে 
লম্পট, তুমি জামার বে ধিধান করিলে শ্রী 5ও, তাই কর, তাই 
আমার ভাল, কারণ আমি জানি তুমি যে আমার প্রাণনাথ--অপর 
কেউ ত নয়। 
যখন রায় রামানন্দের সহিত মশ্াঞভুর তন্ব-বিবয়ে প্রশ্বোত্র 
হউয়াছিল__ভাহার কণা বলিব। যণ্দও তাহাতে গীতি-কবিতার কিছু 
নাই, তথাপি চগ্ডিদাসের উপলব্ধি জ্ঞানের ও রসের মধ্য দিয়া কেমন 
করিয়! ফুটিয়া উঠিয়। মহাপ্রভুতে তাহার শেৰ পরিণতি লাভ করিয়াছে, 
তাহার কথ। চাই । শ্রীচৈতন্ত-চরিভাদুতে তাহার সুন্দর বর্ণনা আছে। 
রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, রাম কহিতে 
লাগিলেন, 
প্রভূ কনে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় । 
রায় কহে স্বধন্মীচরণে বিঞুুভক্তি হয় ॥ 
প্রভূ কহে এহে৷ বানা আগে কহ আর। 
রায় কহে কষে কর্মার্পণ সর্বসাধ্য-সার ॥ 
প্রভু কহে ইহ! বাহা আগে কহ আর। 
রায় কহে স্বধর্্মত্যাগ ভক্তি-সাধ্য-সার ॥ 
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প্রভু কছে ইহা বাহা আগে কহ আর । 

রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি সাধ্য-সার ॥ 

প্রভূ কহে ইহ বাহ্‌ আগে কহ আর । 

রায় কহে জ্ঞানশূন্ত! ভক্তি সাধা সার ॥ 

প্রভূ কহে ইহ হয় আগে কহ আর । 

রায় কহে প্রেম-ভক্কি সর্ধসাধ্য সার ॥ 

প্রভূ কহে ইহ হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে দাশ্ত প্রেম সর্বসাধা-সার ॥ 

প্রভূ কছে ইহ হয় কিছু আগে আর । 

রায় কহে সখ্য প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥ 

প্রভু কহে ইহোতম আগে কহ আর । 

রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥ 

প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর । 

রায় কহে কাস্তভাব প্রেমসাধ্য-সার ॥* 

ইহার পর যখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন রামানন্দ 

কহিলেন,__ 

“রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার” 

তখন রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি গান গাহিলেন, বলিলেন, *প্রভো, 

শুধু একটা কথা মনে পড়িতেছে, সেই কথাটি বলিলেই আমার বলার 
শেষ হয়, কিন্তু তাহাতে আপনার চিত্ব-বিনোদন হুইবে কি না, তাহাতে 
যে সন্দেহ হইতেছে।” মহাপ্রভু ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, পরামরায়, বল 
বল, সেই রাঁধা-কৃষ্ণের বিলাসবিবর্তের কথা শুনিতে আমার প্রাণ বড় 
ব্যাকুল হইয়াছে ।” তখন রায় গাইলেন। সর্প যেমন ফণা তুলিয়! বাশীর 
স্বয় গুনে, মহাপ্রভু তেমনি ভাবে ছুলিয়! ছুলিয়! শুনিতে লাগিলেন। 
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“পছিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 
অন্ুদিন বাড়ল অবধি না গেল ॥ 
না সো রমণ না হম্‌ রমণী । 
ছ'ছু মন মনোভব পেশল জানি ॥ 
এখানে শ্রীমতী বলিতেছেন £-_ 
ন1] সো রমণ না হম্‌ রমণী 
দ্র'হু মনোভাব পেশল জানি। 
মন এখানে প্রেমরসে ভরপুর । ভেদ-বুদ্ধি রসের অতলে ডুবিয্াা গেছে। 
ইহাই কল্প কলার শ্রেষ্ঠ রূপাস্তর। 
যুগল প্রেমের এই যে বিলাস-বিবর্ত, চঙডিদাস হইতে আরম্ত করিয়া 
শ্রকচৈতন্তে তাহার অপরূপ স্ফুত্তি হইয়াছিল। সে শুধু ভাব-রাজ্যের 
অনুভূতিতে নয়, দেহ মন কর্মে ধ্যানে ধারণায়, তাহার সমাধিতে তাহা 
ভরিয়৷ উঠিম়্াছিল। তাই মনে হয়, চ্ডিদাস যেন মহাপ্রভুর স্থষ্টিকে 
আনিতেছিলেন। শতেক যুগের যে ফুল ফুটিবে, তাহাই বাঙ্গলার মনে 
লুকাইয়াছিল, যে 
“হৃদয় আছিল বেকত হইল 
এখন দেখিনু সে”, 
এমন করিয়া ভাব-রাজ্যের খেল! সৃষ্টিতে সহজ সরলরূপে সত্যরূপে 
রূপাস্তর হুইয়! উঠিল। কবির ভাব জাগ্রত মুর্তি ধরিল, কবি যে স্রষ্টা, 
কবি যে ভবিষ্যুৎ গড়িয়া তুলে । চগ্ডদাস সেই রূপান্তরের অষ্টা। বাঙ্গলার 
গীতি-কবিতার যদি আদর্শ থাকে, প্রাণ থাকে, তবে ইহা বাঙলার 
নিজন্ব শ্রেষ্ট সম্পত্তি। চঙ্দাসের গান আর মহাপ্রভুর জীবন ইহাই 
বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। 
শ্ীচৈতন্ত প্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গল! গানে ও প্রেমে মাতিয়! উঠিয়া- 


৭৪ সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ 


ছিল, চঙ্ডদাসের গৌড়ীয় যুগে ঘে সকল রসের লীলায় দেশ মুখরিত হুইয়! 
উঠিরাছিল, প্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর তাহার ব্যাপ্তি ও পরিধি 
আরো বাড়িয়া! উঠিয়াছিল, আবে! সার্বজনীন হইয়া সেই ভাব গানে 
জীবনে ও কম্মে মধুর হইয়! উঠিয়াছিল। 

ভাগবতে ভগবান্কে শুধু বুগলরস-মুন্তিতে দেখে নাই, তাহার ভিতর 
স্্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রসাবতারণ! আছে। লীলা এই বিশ্বের চরমের মধ্য 
দিয়। শুধু মধুরেই মিলায় নাই; তাহাতে কল্যাণ ও মঙ্গলে কথাও 
আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঘুগে ভাঙার কিছু কিছু সাধনাও হইয়াছিল। 
এই ভাগবত ধন্মের সঙ্গে রামাতজ ও মাঁধ্বের ভাব শ্রীচৈতন্তের আবি- 
ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আসির়াডিল। মহাপ্র্থ তাহাকে আপনার 
করিয়। লইয়া! নিজেতে তাহার সমন্ব্ন করিরাছিলেন। কিন্তু তাহার 
জন্মের পর, আমর যে সনন্ত পদাবলী সাভিতোর গান পাই, তাহাতে 
সেই পূর্ববকার যুগল সথন্ধের কথার ভিহর দিয়াই সকলে পৌছিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন সেই রূপাস্তরই তাহার আদর্শ ছিল বটে, কিন্তু মা প্রভূ 
যে পাপীর উদ্ধারের নূতন কথাটি আনিলেন, কান্যে তাহার চরম পরিণতি 
ও রূপান্তর হয় নাই। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এভৃতি কবিরা সেই 
চঙ্ডদাস ও বিগ্ভাপাতিকেই অনুসরণ করিস্লা সেঠ পথের পথথক হইয়াই 
চলিয়াছেন, চগ্ডিদাস হইতে কেহই অগ্রসর হইতে পারেন নাই, 
এমন কিঃ সে আদর্শেও পৌছিতে পারেন নাই। তবে এইটুকু বেশ 
বুঝা যায় যে, সকলেই সেই আদর্শেখ জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, 
তাহাদের সেই প্দাবলার ভিতর সেই একই সুর, একই ছন্দ, একই 
তাল। 

কৰি জ্ঞানদাসের একটি পদকীর্ন তুলিয়া দেখাইব যে, সেই একই 
ধার! অক্ষুঞ্ ভাবে রহিয়াছে,__ 


বাঙ্গলার গীতিকবিতা" ৭৫ 


“রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে 
পরাণ পীবিতি লাগি থির নাহি বান্ধে 
কি আর বলিব সই কি আর বলিব 

যে পণ করাছি চিতে সেই সে করিব 
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে 
বল কি বলিতে পার বত মনে উঠে 
দেখিতে যে স্থুথ উঠে কি বলিব তা 
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গ! 
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধারে 
লহু লু কহে কথা পীরিতি মিশালে । 
ঘরের সকল লোকে করে কানাকানি 
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাব আগুনি 1 


সেই একই কথা-_ 


“রূপ দেখি ঠিয়ার আরতি নাহি টুটে, 


রূপ দেখিয়। হৃদয়ের রূপতৃষা ত মিটে না, সে যে কি সুখ, তা কেমন 
করিয়। বলিয়া উঠিব, তাহাকে দেখিয়! তাহার স্পর্শের জন্য গা যেন কেমন 
করিয়া উঠিতেছে। এ ত সেই পূর্বরাঁগ। জ্ঞানদালের পদের একটু 
বিশেষত্ব আছে, সে বৈশিষ্ট্য- তাহার মুরলী শিক্ষা-_ 


“মুরলী করাও উপদেশ 
যে রন্ধে, ষে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ 
কোন রন্ধে, বাজে বাঁশী অতি অনুপান 
কোন রদ্ধে রাধা বলি ডাকে আমার নাম 
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গা ন্ট ১ রঃ 
জ্ঞানদাস শুনিয়। কহএ হাসি হাসি 
রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী 
জ্ঞানদাস বলিতেছেন, রাধা নামে সাধ বাশী রাধার মুখেও “রাধা” 
বলিবে, তার উপায় কি? বীশীরও সেই ভাব রূপান্তর হইয়। আছে, 
সেও ত রাধ! ছাড়া আর কিছু বোল বলিতে পারে না, তারও জীবন 
যে রাধ। কিন্ত এই সকল কবিতাই চঙ্ডদাসের ছাপ। এ কবিতা- 
গুলির মধ্যে চঙ্ডদাসের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায়। 
শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর দিব্যোন্সাদের পর আমর! যে ষে কবির পদাবলী 
পাই, তাহার ভিতরে সেই আগেকার রাগিনীই ফুকারিয়া উঠিতেছে। 
তবে বাঙ্গালা দেশের একেবারে ঘরের কোণের কথার ভিতর সেই ভাব 
সভ্যরূপে ফুটিয়াছে, এখানেও কল্পনকলার সেই রূপান্তর । কবি লোচন- 
দাস, চৈতন্তমঙ্গল প্রণয়ন করেন। তাহারই একটি পদে আমর! দেখিতে 
পাই, তাহা এই-_ 
“এস এস বধু এস, আধ আচরে বস 
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি 
( আমায় ) অনেক দিবসে মনের মানসে 
তোম! ধনে মিলাইল বিধি । 
মণি নও মাণিক নও হার করে গলায় পরি 
ফুল নও যে কেশের করি বেশ। 
(আমার) নারী না করিত বিধি তোম! হেন গুণনিধি 
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥ 
€ বধু) তোমায় যখন পড়ে মনে, (আমি ) চাই বুন্দীবন পানে 
এলাইয়ে কেশ নাহি বাধি! 


বাঙ্গলার গীতিকবিতা ৭৭ 
রন্ধন-শালাতে যাই তুয়৷ বধূ গুণ গাই 
ধুয়ার ছলনা করে কা ॥ 
কাজর করিয়! যদি নয়নেতে পরি গে! 
তাহে পরিজন পরিবাদ। 
বাজন নূপুর হয়ে চরণে রহিব গে! 
লোচনদাসের এই সাধ ॥৮ 


ইহার ভিতর সেই প্রেম, প্রাণের ভিতর কুরিয়! কুরিয়া বাহির 
হইয়াছে। গৌরাঙ্গের জন্মের পর বাঙ্গলায় আর এত বড় কবি জন্মায় 
নাই। লোচনদাস গৌরাঙ্গের ভাবে বিভোর হইয়। গাইয়াছিলেন,_- 
“আর শুনেছ আলে! সই গোরা ভাবের কথা। 
কোণের ভিতর কুলবধূ কাদে আকুল তথা ॥ 
হলুদ বাটাতে গোরী বসিল যতনে । 
হলুদ বরণ গোর! চাদ পড়ি গেল মনে ॥ 
মনে প্রাণে মেল ধনী রূপ মন প্রাণ টানে । 
ছনছনানি মনে গে! সই ছটফটানি প্রাণে ॥ 
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন, কিসের হলুদ বাঁটা। 
আখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা ॥ 
উঠিল গৌরাঙ্গ ভাব সমবরিতে নারে । 
লোছেতে ভিজিল বাটন গেল ছারখারে ॥ 
লোচন বলে আলে। সই কি বলিৰ আর। 
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার ।” 
বাঙলার ঘরকন্নার কথার ভিতর দিয়া এমন করিয়া আর কখন 
কাব্য-রস ফুটে নাই, এ অপূর্ব, অনুপম । গৌরাঙ্গ জীবস্ত প্রেমের ভাবে 
মাতোয়ার! হুইকস! দেশকে প্রেমের বন্তায় প্লাবিত করিয়া গিয়াছিলেন। 
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ভাগবতে যে মধুর ও মঙ্গলের আভাস আছে, চৈতন্তে তাহার সমন্বয় 
হইয়াছিল। একদিকে নিত্যানন্দ আর একদিকে যবন হরিদাসের মিলন, 
আর অন্তদিকে জগাই মাঁধাই উদ্ধার । এই সকল লইয়া অনেক পদকীর্তন 
আছে; এখনও বাঞ্গলায় তাহা ভিখারী বৈষুবে গাইয়া বেড়ায়। 
কিন্ত তাহাতে করপকলার সে রূপাস্তর কোথাও ফুটিয়া! উঠে নাই-_ শুধু 
আভাসেই থামিয়। গিয়াছে । চগ্দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, 
লোচনদাঁস প্রভৃতি কবিরা যেমন রসের অনুভূতির সঙ্গে তাহাকে সেই 
রূপান্তর লইয়। গিয়াছেন, ইহাদের ভিতর অন্তান্ত কবিরা আর তেমনটা 
পারেন নাই । কেহ বা বলিতেছেন, 
] “হরি হরি আর কি এমন দশ! হব 
ত্যজ্য করি মায়ামোহ ছাড়িয় পুরুষ-দেসু 
| কবে হাম প্রকৃতি হইব ॥» 
ইহ] কবি নরোভ্তম দাসের পদে আছে। পুরুষদেহ ত্যাগ করিয়। 
প্রকৃতি হইবার সাধ পর্যন্ত আসিয়! পৌছিয়াছে, কিন্তু চণ্ডিদাস প্রভৃতির 
ভিতর বাহির এক হইয়া গেছে। চঙ্দাস যা গাইয়াছেন, কৰি 
লোচনদাসও তাহাই গাইয়াছেন,__ 
«এ দেশেতে কবাট দিলে, সে দেশ তে পাই 
“বাহির গায়ে কাম নাই চল ভিতর গীয়ে যাই ॥* 
সাপের মণি বাহির করিলে হারাই যদি মণি 
মণি হারাইলে তবে না বীচয়ে ফণি ॥ 
বন করে রতন রাখ! বাহির কর! নয় 
প্রাণের ধনকে বার করিলে চৌকী দিতে হয় ॥ 
লোচন বলে ভাবিস কেনে, ঢোক আপনার ঘর 
হিয়ার মাঝে গোরাচাদে মন ডুবায়ে ধর ॥” 


বাঙলার গীতিকবিতা ৭৯ 


ইহা! অবস্থার কথা, ভাষায় জ্ঞানের দ্বারা ইহ! বুঝান যায় না। 
চৈতন্তের ঘুগে পরবর্তী গীতি-কবিদের মধ্যে একমাত্র লোচনদাসই 
চগ্ডিদাসের ভাবের ও রসের অনুভূতির পর্দায় গাইয়াছিলেন, তাহার পর 
আর সমগ্র গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর ভিতর এমন কেহ নাই, ধাহার কবিতায় 
সে অনুভূতির লেশমাত্র পাওয়া যায়। সুর নামিয়। যাইবার কারণ কি? 
কারণ যে ঠিক কি, তাহা বুঝা কঠিন। তবে একটা কারণ বোধ হয় এই, 
যে ফুল শতযুগ ধরিয়া ফুটিতে চাহিতেছিল, যাহার জন্য সেই সন্ধ্যাভাবায় 
আধো আলো! আধো আঁধারের ভিতর হইতে ভাব ফোটফোট হইয়াও 
ফুটে নাই, তাহার পর দিন গেছে। মানব-মনের ভিতর দিয়া অজ্ঞানে 
সে ভাবের ধীরে ধীরে স্কুরণ হইয়াছে, ধীরে ধীরে কত যুগ অন্ধকার ও 
আলোকের, আশা ও নিরাশার ভিতরে চগ্ডিদাসে দেখ! দিয়াছে, 
বিগ্ভাপতির রূপ রসাভাসে ফুটিয়াছে। সেই ফুল বখন চৈতন্তে আসিয়া 
সাক্ষাৎ ফুটিয়া দশদিশি গন্ধে ভরিয়া গেল, তখনই সেই শত শত যুগের 
কল্পন। সত্যরূপে প্রতিভাত হইল। তাহার পূর্ণ হইবার আকাজ্ষ পূর্ণতর 
হইয়। প্রকাশ হইল। ইহার পর ভাগবত ধর্মের সহিত রামানুজের যে 
লীলা ভক্তির ভাব দেশে আসিয়াছিল, সে ভাব এখন পূর্ণ ভাবে মুঞ্জরিত 
হয় নাই। চগ্ডিদাসের প্রেম, বিছ্যাপতির দূপ-বিলাস, লোচনের গৃহ- 
ধর্মের সরল সহজ প্রাণের কথার সঙ্গে যে দিন সেই সার্বভৌমিক 
করকলার সুচনা! হইবে, সে দিন জগৎ দেখিবে, এই বাঙ্গলার প্রাণ 
কোথায়, তাহার মন্্ কোথায়! আবার বাঙলার মাটাতে তেমনি 
আবেগে, তেমনি সোহাগে তেমনি মধুর করুণ উজ্জ্বল লীলায় ফুটিয়া 
উঠিবে। পূর্ণ হইতে পূর্ণতর রূপ হুইতে রূপাস্তরে ফুটিয়া জাগিয়! উঠিবে। 

এই নরদেহ ধারণ করিয়া জীবনুস্ত হইয়া জগতের অজ্ঞ, বদ্ধ, শ্রাস্ত, 
তুষিত, তাপিতের জন্য যে করুণা, মহা প্রভূতে তাহার পূর্ণ বিকাশ আমর! 
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দেখিতে পাই। শ্রীনিত্যানন্দে আমর! তাহার জীবন্ত, সজীব, জাগ্রত 
মুষ্ির ভাব পাই। যখন কলসীর কাণায় কপাল কাটিয়৷ দর-দর ধারে 
রক্ত ঝরিতেছে, তখন গাইতেছেন,-_ 
“মেরেছ কলসীর কাণ। 
তা বলে কি প্রেম দেব না ॥” 

এই দুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন মন প্রাণ এক অদ্ভুত নব-রসে 
উছলিয়৷ উঠে, আথি ছল ছল করে, মনে হয় আমার জন্ম সার্থক, সার্থক 
আমি বাঙ্গলায় জন্মিয়াছি ! 

বৈষ্ণব কবিদের এই অফুরন্ত গানের স্ুধার ধারায় সার! বাঙ্গল! দেশ 
ভাসিয়৷ গিয়াছিল। সমাজে দেশে তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 
কিন্ত কালে সকলি ত বদল হয়। সেই সব-জুড়ান প্রাণ-মাতান 
ন্থধা-শ্রোতে ধীরে ধীরে চড়া পড়িল, সে ধারা শুথাইয়। আসিতে লাগিল। 
সাহিত্যের অন্তান্ত ভাগ শাখা-পল্পবে ভরিয়া গেল, কিন্তু যেমনটি ছিল, 
তেমনটি আর' হইল না । যখন মুসলমান বাঙ্গলায় প্রবেশ করিল, তখন 
বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি একেবারে হ।রায় নাই, তখনও সমাজে মাঝে মাঝে 
বিপ্লব বাধিয়াছে; সুর উঠিয়া, নুর নামিয়াছে। তাহার পর সে 
নিজেকে হারাইয়। ফেলিল। বাঙ্গল! আপনাকে ভুলিয়া গেল। মুসলমান 
ধর্ম হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গলা আপনার চারিধারে 
আচার-ব্যবহঠারের একটা গণ্ডী টানিয়া দ্বিল-_-সেই তাহারি মধ্যে 
আপনাকে ঢাকিয়! রাখিল। কিন্তু সাহিত্যে ভাবে ও ভাষায় মুসলমানের 
হাত একেবারে এড়াইতে পারিল না। দেশ তখন নিজের উপর বিশ্বাস 
হারাইয়াছে। একদিকে শাক্তের পঞ্চ-মকার, আর অন্যদিকে বৈষ্ণবের 
শুখনা মালার ঠকৃঠকি, আর চারিদিকে যত শৈবের দল ধর্মের নামে 
ধন্মকে একেবারে বিসর্জন দিতেছিল। একদিকে দেশের পতি মুসলমান, 
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অন্তদিকে সমাজের পতি অসংখ্য ভূত প্রেত। এতদিন ধরিয়া ষে শক্তি 
সঞ্চয় করিয়। বাঙ্গল নিজেকে আদর্শের সমান করিয়। আনিয়াছিল, 
সে শক্তি কোথায় অন্তহিত হইল। অন্ধকারের ভিতর দিয়াই বাঙ্গলা 
চলিয়া আসিল। তাহার পর কত নিশি পোহাইয়াছে, কত পাখী 
গাইয়াছে, অরুণ কিরণে শ্যামল অঞ্চল উড়িয়াছে, কিন্তু যে মিলনের 
কথা বলিয়াছি, তাহা একেবারে ঢাক! পড়িয়া গেল। মুসলমান বাঙলায় 
মাসিবার পর বাঞ্গলা শ্রীহীন হইয়াছিল, একে দেশ ছূর্বল, তাহার উপর 
মানসিংহ বাঙ্গলার রাজ।। প্রাণের কবিত। তখন দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া 
গিয়াছিল। 

এমনি করিয়া স্থথে ছুঃখে আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের 
মুগ আসিল। রাজার পৃষ্ঠপোধিত সাহিত্য যাহা হইয়৷ থাকে, তাহাই 
হইয়াছিল । 

ভারতচন্ছের উপর বৈষ্বের প্রভাব থাকিলেও তাহার কবিতা 
মুসলমানী ফার্সার আরবির ছবি ও ছায়ায় পরিপূর্ণ । তাহার চরিত্র 
অঙ্কনে নিপুণতা। থাকিলেও এ কথা বলিতেই হইবে যে, চঙ্ডদাস-যুগের 
বৃন্দ। ও বড়ায়ের জায়গায় তিনি আনিলেন, মুসলমানী কেতাবের কুটনী 
দাসীর কেচ্ছা । সে প্রাণ খুলিয়! প্রাণের কথ! নাই, সে সথীর মত 
সথী নাই; সে সথীর জন্য অন্ধকারে প্রাণের আবেগে তাহার সুখে 
সুখী, দুঃখে হুঃখী হইবার কেহই রহিল না। ভিতরে বাহিরে প্রাণের 
রস মরিয়৷ সে ধার! শুথাইয়৷ গেল। 

তাহার পর অকম্মাৎ কোন্‌ শুভ মুহুর্তে রামপ্রসাদের জন্ম হইল। 
দেশ আবার গানের আম্বাদ পাইল। বৈষ্ণব কবিদের ঘরসংসার 
ঘেরিয়৷ যে কাব্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপরে তিনি নূতন রসের 
অনুভূতি দেখাইলেন, তিনি গাইলেন, 
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“ওরে সকলের মূল ভক্তি তার দাসী 
নির্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল 
ওরে চিনি হুওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি ।” 

এও সেই বৈষ্ণবের অহৈতুকী ভক্তির কামনা । বাঙ্গলা আবার 
সেই স্থুর খুঁজিয়৷ পাইল, সাধকের সাধনা, ভাবের সাধনা ফুটিয়া উঠিল, 
রামপ্রসাদ গাইলেন,-- 

“এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো |” 

এও সেই দেশের কথা, যে দেশের গান চগ্ডদাস গাইয়াছিলেন। 
রামপ্রসাদ্দের পর বাঙ্গঈলা আবার কিছুদিন গানে ভরিয়া উঠিল। 
কবিওয়ালাদের গানে বাঙ্গলার পল্লী মুখরিত হইয়া! উঠিল। এই ুগকে 
বাঙলার “গানের যুগ” বলা যাইতে পারে । বিচিত্র ভাব, বিচিত্র সুর, 
বিচিত্র পদাবলী, ভাষা ও ভাবের অপুর্ধ সংমিশ্রণ । যে বাণী একদিন 
বাঙ্গলাকে জাগাইয়াছিল, যাহার সবে বাঙ্গলার সুখ-ছুঃখ জড়াই! 
জড়াইয়া দেশের জীবন-মরণের প্রাণ হইয়াছিল, সেই সুরে আবার 
বাশী ডাকিল। তাহাতে বিচিত্র সুরের মেলা । মুসলমানী কেচ্ছার 
আবিল শ্রোনে বাঙ্গল সাহিত্য ঘোল! ভূয়া পড়িয়াছিল, তাহার জাত 
গিয়াছিল, তাভাধ ধন্ম গিয়াছিল। রামপ্রসাদদের গানে আবার তান! 
ফিরিয়। আমিল। রানপ্রসাদের মাতৃভাবে, বাঙ্গলা মায়ের রূপে দেখা 
দিলেন। কখন্‌ না আমার বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে যাইতেছেন, 
কখন্‌ কৈশোর ও যৌবনের মধুর অভিনয় করিতেছেন, কখন কোলের 
ছেলেকে হারাইয়৷ মা পাগলিনীর মত কীদিস্া। আকুল হঈতেছেন,__ 

“আমার উমা এলে! বলে রাণী এলোকেশে ধায়” 

বাঙ্গলার সেই আলিপন1 দেওয়! ঘর, সেই তুলসীর বন। সেই 

খুহস্থের আঙ্গিন!, সেই মৃছুল মধুর বাতাস বহিয়া বায়। 
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তার পর নিধুঃ রাম বন্গ, হরু ঠাকুর, রূপটাদ পক্ষী প্রভৃতি কবি- 
ওয়ালার আসিলেন। গানে দেশ তোলপাড় হইয়া গেল। সকলেই 
সেই কর্পকলার রূপাস্তরে পৌছিতে যথেষ্ট সাধন করিয়াছেন। কিন্ত সে 
আদর্শে কেহই পৌঁছিতে পারেন নাই। 
রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন আজ্ু গোসাই, তিনি কতকটা 
রামপ্রসাদের ছাদ, ধরণ লইয়া ছিলেন, কিন্তু তাহার মত অবস্থায়, 
নিজেকে সে রূপান্তরে দীড় করাইতে পারেন নাই। তাহার পর নিধু 
বাবুর গান। তাহার এক নৃতন কথা, নৃতন ভাব, ভাষার দিক্‌ দিয়! 
দেশের জীবনকে আম্মস্থ করিবার প্রথম চেষ্টা তাহাতেই প্রকাশ দেখিতে 
পাই। তিনি গাইলেন, 
“নানান্‌ দেশে নানান্‌ ভাষা, 
বিনে স্বদেশী ভাবা, পুরে কি আশ। ॥ 
কত নদী সরোবর কিব! কল চাতকীর 
ধার।-জল বিনে কড়ু ঘুচে কি তৃষা ॥৮ 
তথন হুইতে বাঙ্গল! জাগিতে শিথিয়াছে। সে গানের যুগের অবতার, 
সাধক রামপ্রসান। পুর্বে কিছু দিন যে থামিয়াছিল, তাহার পর 
অবিরাম জলোচ্ছাসের মত গান আদিতে লাগিল। আবার সেইরূপ 
প্রেম, সেই ভালবাসার গান ফুটিয়া উঠিল। নিধু গাইলেন,__ 
“তারে দেখতে এত সাধ কেন। 
তিলেক না৷ হেরি যদি সজল নয়ন ॥ 
আভরণ করিয়াছি লোকের গঞ্জন। 
তাহার কারণে মরি সে নহে আপন ॥ 
তাহার রূপের কথা অকথ্য কথন। 
তবে ষে ভূলেছে মন জানি না কি গুণ ॥” 


৮৪ সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ 


আবার-__ 
“তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমগ্ডলে 


আকাশের পূর্ণশশী সেও কান্দে কলঙ্কচ্ছলে ॥ 
সৌরতে গরবে, কে তব তুলনা হবে, 
আপনি আপন সম্ভবে, 

যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গা-জলে ॥ 


এই মিঠে ভাষা এই বাঙ্গলার প্রাণের রাগিণী। শুনা যায়, নিধু 
শোরির পাঞ্জাবী মুসলমানী টপ্লার অনুকরণে, সেই সকল সুরের ধরণে, 
এই সব প্রেম ভালবাসার গান বাঁধিযাছিলেন, এই গানগুলিকেও লোকে 
নিধুর টগ্লাই বলে। কিন্তু সুরের মুমলমানী ঢউকে এমন আপনার 
করিয়। লইতে আর কেহই পারে নাই। আবার দেখুন, 
"না হতে পতন তন দহন হইল আগে 
আমার এ অনুতাপ তারে যেন নাহি লাগে। 
চিতে চিতা সাজাইয়ে তাহে ছুঃখ-তৃণ দিয়ে, 
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে ॥ 
ইহাতে প্রাণের গভীরতা আছে, স্থরের অতি মিঠা রস আছে, 
বাঙ্গলার ইহা নিজন্ব সম্পত্তি। বিদ্যানুন্দরি ফার্সী বয়েতের পর এমন 
মিঠা গান আর হয় নাই । তাহার পর রানু নৃসিংহের গান, 
“সথি এ সকল প্রেম, প্রেম নয় 
ইহাতে মঞ্জিয়ে নাহি সুখের উদয় ॥ 
স্থহৃদ ভঞ্জন, লোক-গঞ্জন, 
কলঙ্ক-ভাঁজন হতে হয় ॥ 
এমন পীরিত করি যাতে তরি দ্র্দিক্‌ 
এ্রহিক আর পারত্রিক। 


বাঙ্গলার গীতিকবিতা ৮৫ 


এ চি তি 
“মন মধুর্রত হয়ে যেন রত, সেই নামামৃত ন্ৃধা খায়।” 
ইছাতেও সেই প্রেমের আভাস, তবে পূর্ণত৷ প্রাপ্ত হয় নাই। 
তাহার পর হরু ঠাকুরের গান-__ 
শনিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে (ওগো ললিতে ) 
না দেখি এমন রূপ বারি মাঝেতে ॥ 
গজ গা কী নী 

আজু সথি এ কি রূপ নিরখিলাম হায় 

নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায় 

ঢেউ দিও ন| কেউ এ জলে বলে কিশোরী 

দরশনে দাগা দিলে হবে পাঁতকী ॥ 


্ঁ সী গু শা 
বিশেষ বুঝিতে নারি নারী বই ত নই ( ওগে। প্রাণ-সই ) 
নিরধি নিন্মল জলে অনিমিষে রই ॥ 
১০ ন্ট ্ঁ খ 
কুল শীল ভয় লজ্জ! তার যায় 
না রাখে জীবন আশ 


তার জলে ঝ! স্থলে ঝ 
অন্তরীক্ষে কিবা! সন্দেহ নাহি মরিবার ॥ 
হরু ঠাকুর গাইলেন, তোমরা কেউ জলে ঢেউ দিও না, আমার 
প্রাণকিশোর অখণ্ড চাদ যে তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে। নিশম্মল 
জলে, নির্মল হৃদয়ে অনিমিষে তাকাইয়া থাকি। &* * যার এমন 
প্রেম, কুলের ভয় নাই, লাজের ভয় নাই, তার মরিবার ভয়ও 
নাই। 


৮৬ সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ 


তাহার পর রাম বস্থর গান। কৰি ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন, “যেমন 

সংস্কত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গল। কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্ত্র, 
সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বন্া। যেমন ভূঙ্গের পক্ষে 
পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর, 
দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বন্থর গীত।” রাম 
বনুর গানে বাঙ্গলার ঘরের প্রাণের কথা যেমন ফুটিয়াছে, এমন আজ, 
পর্য্যস্ত হইল ন|। 

“দাড়াও দাড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না 

তোমায় ভীলবাসি তাই চোখের দেখা দেখতে চাই 

কিছু কাল থাক, থাক বোলে ধরে রাখবে না। 

শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না 

তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল 

গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ আমার গেল। 

তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমি ত ভাবিনে পর 

তুমি চক্ষু মুদে আমায় ছুঃখ দিও না ॥” 

এ সকল গানের তুলনা হয় না । তাহার পর--- 

“মনে রইল সই মনের বেদন1। 

প্রবাসে যখন যায় গো৷ সে 

তারে বলি বলি আর বলা হ'ল 

সরমে মরম কথা কহা৷ গেল না-_- 

যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে-_- 

নির্লজ্জ রমণী বলে হামিত লোকে--- 

সথি ধিক থাক আমারে ধিক সে বিধাতারে 

নারী জনম যেন আর করে না ॥” 


বাঙলার গীতিকবিতা ৮৭ 


রাম বন্থুর গানের অনুকরণে আজ কত গাঁনই না বাঁধা হইল, কিন্তু 
তেমনটি আর হয় না। তেমন করিয়! প্রাণের মধ্যে ডুব দিয়া সরমে 
মরম কথা বলিবার ধরণ আর নাই। আমার মনে হয়, রাম বসুর পর 
বাঙ্গলায় আর এমন গান-বাধিয়ে জন্মায় নাই-_ 
চগ্ডিদাস হইতে কৃষ্ণকমল পধ্যস্ত সেই একই ধারা-আ্রোতের মত বহিয়! 
আসিয়াছে । কুষ্চকমল গাইলেন, 
সথীর। বলিল,-_- 
“রাই ধীরে ধীরে চল গজগামিনি 
অমন করে যাস্নে যাস্নে যান্নে গো ধনি, 
গু ৬ গা 
না জানি কোন্‌ গহন বনে প্রাণ হারাবি গে! 
কত কণ্টক আছে গো বনে-_ 
-_-( দেখে চল গো কমলিনী )” 
দিব্যোন্মাদে কষ্চকমলের রাধিক! বলিলেন,__ 
আমার আবার কণ্টকাদির ভয় কি? 
“যখন নব অনুরাগে হৃদয় লাগিল দাগে 
বিচারিলাম আগে, পাছে কাজে 
(যা যা করতে হবে গো আমার সধি বঁধুর লাগি ) 
“জানি” প্রেম করে রাখালের সনে, ফিরতে হবে বনে বনে 
তুজঙ্গ কণ্টক পক্ক নাঝে ( সখি আমার 
যেতে যে হবে গো, রাই বলে বাজিলে.বাশী ) 
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল 
চলাচল তাহাতে করিতাম ; (সখি আমার চল্তে 
--যে হবে গো” বধুর লাগি পিছল পথে ) 


৮৮ সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ 


হইল আধার রাতি, পথ মাঝে কাটা পাতি 
গতাগতি করিয়ে শিখিতাম (সদায় আমান 
_ ফিরতে যে হবে গো, কত কণ্টক কানন মাঝে ) 
এনে বিষ-বৈদ্গণে বসিয়ে নির্জন স্থানে, 
তন্ত্রম্ত্র শিথেছিলাম কত 
(যতন করে গো-_-ভূজজ-দমন লাগি ) 
বধুর লাগি করলাম যত, এক মুখে কহিব কত 
হত বিধি সব কৈল হত ! (হায়! সে সব 
- বৃথা! যে হলে গো-সথি আমার করম দোবে )” 
এমন সরল গতিতে সরল কথায় জীবনের খেলায় কেমন অনুভূতির 
প্রকাশ পাইয়াছে। এমন ভাষা এমন করিয়া প্রাণ মন ভরিয়া! তোল৷ 
গান আর এখন শুনিতে পাই না। 
কষ্ণকমল বৈষ্ণব গীতি পুনরুখান-কালের শ্রেষ্ঠ কবি। 
এখানে চঙ্গদাসের রাধিক', বিদ্বাপতির রাধিকা, আর কৃষ্ণকমলের 
রাধিক এই তিনের মধ্যে এক অপুর্ব সামঞ্জন্ত পাওয়া যায়, বদি এই 
তিনের সাধ্যভাব এক সঙ্গে সমন্বয় করিতে কেহ পারেন, সে মূর্তি জগতে 
আজিও সৃষ্টি হয় নাই, কল্প-কলার সে রূপান্তরের জন্য বাঙ্গল! উদ্গ্রীব 
হইয়া রহিয়াছে । বি্ভাপতির রূপ-বিলাস, চঙ্দাসের প্রাণের গভীরতা, 
আর কৃষ্ণকমলের *স্বাদিতে নিজ মীধুরীতে” যে বিরহ, এই তিনের 
অপূর্ব রস-রচনা, কোন দেশের সাহিতোই আজও পধ্যস্ত স্থষ্ট হয় নাই। 
বাঙ্গলার মাটাতেই সেই তিন ফুটিয়াছে, আবার বাজলার মাটাতে কি একে 
_--সেই তিন ফুটিবে না। শ্রীচৈত্ন্ত-মহা প্রভুর যে রাধা-ভাব, সেই জীবস্ত 
রাধাভাবের ছাপ কৃষ্ণকমলের রাই উন্মাদিনীর রাধিকার ফুটিয়াছে। 
ভাগবতের উক্তি চৈতন্তের প্রেমাশ্ররতে ধৌত করিয়া কৃষ্ককমল রাধিকা 


বাজলার গীতিকবিত৷ ৮৯ 


গড়িয়্াছিলেন। শ্রীচৈতন্তচরিতামুতের অমৃত-রস ছাকিয়! কৃষ্ণকমল রাহি 
উন্মাদদিনীকে বসাইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের রাধায় যে আত্মবিশ্বাতিতে 
রাধার বিরহ জাগিয়াছে। শ্রীচৈতন্তেও তাই! রাধিক। আত্মবিস্বৃত 
হইয়া! বাহ্প্রকৃতির রূপে রূপে কৃষ্ণ দেখিতেছেন। পূর্বের যে কবিতাটি 
উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা যেন রাধা আত্মবিস্থৃত হইয়! বধু পাইবার ভন্য 
তাহার সে তপস্তার কথা! কহিতেছেন। কৃষ্ণ কমলের রাধিকা এক 
অভিনব স্থষ্টি। 

বাঙ্গলার মধ্যযুগের “গানের যুগের এই বিচিত্র ভাব-সম্পদের কথা 
আমি এইখানেই শেষ করিলাম। তার পর অন্ধঘন মসীময় আকাশ, 
আর নাই। বাঙ্গলায় প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোক, 
তাহার বুকের সলিত! শুখাইয়৷ গেল, বাঙ্গলার দীপ নিভিয়া৷ আসিল। 
বাঙ্গল! চিরদিন পূর্বদিকেই সৃুর্য্য উঠিতে দেখিয়াছে, অকম্মাৎ পশ্চিম 
আকাশে বিজলী-ঝলকের মত আলোক দেখিয়া তাহার নয়নে ধাধ! 
লাগিল, বাঙ্গলা একেবারে মুহামান হইয়া পড়িল। তাহার প্রাণের 
ভিতরে যে প্রাণ ছিল, সে তখন তাহার প্রাণপুট বন্ধ করিয়৷ দিল। 

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিছ্বাৎ চমকাইলে যেমন সে আলোক সহা 
ষাক্স না, বাঙ্গলার প্রাণেও ঠিক সেইরূপ ইউরোপ হইতে যে আলোক 
সহস! বর্ধিত হুইল, তাহা! সহ হইল ন1। সে আপনাকে হারাইয়। ফেলিল। 
তার পর ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়! মধুহুদন, নুরেন্্র মজুমদার, 
বিারীলাল, নীলকণ্ঠ, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্ান্ত অনেকেই 
গীতিকাব্য রচনা' করিয়াছেন। এই যুগের এই কবিতার কথ! অন্য 
সময়ে বলিবার চেষ্টা করিব। এখন শুধু একটি কথা বলিয়া রাখিব। 
আমি “রূপান্তরের” কথা বলিয়াছি, আজও পর্য্যন্ত আমাদের এই যুগের 
গীতিকাব্য সেই রূপান্তরের অবস্থায় পৌছিতে পারে নাই। ঈশ্বর 
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গুপ্তের লেখার কোনখানেই তাহা মিলে না। মাইকেলের অশেষ ক্ষমতা 
সত্বেও তাহার “ব্রজাঙ্গনা* সেই পদ্দীর কাছেও পৌছিতে পারে নাই, 
ব্রজ কবিতার শুধু নিতান্ত বাহিরের জিনিষ লইয়! নাড়া-চাড় করিয়া- 
ছিলেন মাত্র । স্থরেন্ত্র মজুমদারের “মহিলা”, বিহারীলালের “বঙ্স্থন্দরী 
ও সারদামঙ্গল” আমাদের আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই--কিন্ত ইহাদের 
কবিতাতেও সেই সুর সেই ভাবে জাগে নাই । রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য প্রতীচ্য 
এই উভয়কে মিলাইয়! মিশাইয়। কাব্য স্থষ্টি করিয়াছেন। তাহার সে 
চেষ্টা হইয়াছে কি না, সে বিচার করিবার সময় আমার বোধ হয় 
এখনও আসে নাই। 

একমাত্র গিরিশচন্দ্র সেই গানের ধার! ও ভাবের আভাসকে কবি- 
ওয়ালাদের পদান্ুসরণ করিয়! কতক পরিমাণে বাচাইয়া রাখিয়াছিলেন। 
আর শুধু একজন নীলকণ্ঠ-_ার 

“সজল জলদান্গ ব্রিভঙ্গ বাকা তরুতলে 
হেরিলে হরে জ্ঞান মন প্রাণ পড়ে পদতলে ।* 

সেই পুরাণ স্থুরকে জাগাইয়৷ রাখিয়াছিলেন। আজও বাঙ্গলার 
ভিখারী বৈষ্ণব তাহা গাহিয়! বেড়ায়। কিন্তু কল্পকলার সেই রূপাস্তরে 
সেই রূপান্তরে কেহই পৌছিতে পারেন নাই। সকলোঁর লক্ষ্য তাই, 
সাধ্য তাই, সাধন! তাই। সে সাধক এখনও আসেন নাই। 

তবে বাঙগল। জাগিতেছে। দিনের লাগাল পাইবই পাইব। আবার 
সেই বাঙ্গল৷ কবিত৷ শুনিব। সে সাধক আসিবেই। আমি যে তাহার 
আগমনীর সুর শুনিতে পাইতেছি। 
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মহাশয়ের অভিভাষণ 





সমবেত স্খীবুন্দ ! 

অগ্চ আপনার কৃপা করিয়। আমাকে বিশেষ সম্মানিত আসন প্রদান 
করিয়াছেন; এজন্য আপনাদিগের বিচার-বুদ্ধির সহিত আমার মতভেদ 
থাকিলেও আপনাদ্িগকে আমি সর্বাস্তঃকরণে ধন্তবাদ দিতে বাধ্য। 
কয়েক মাস পুর্বে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সুপগ্ডিত কর্মবীর শ্রীযুক্ত পৃর্ণেন্দু- 
নারায়ণ সিংহ মহাশয় যখন আমাকে বর্তমান সম্মিলন-উপলক্ষে দর্শন- 
শাখার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, তখন আমি নানা 
কারণে উক্ত গুরু ভার বহন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করি। কিন্তু 
তাহার পরে তিনি এবং আমার অন্তান্ত কতিপয় সুহৎ এই প্রসঙ্গে 
অনুরোধ করায় আমি নিরুপাক্ন হইর। নিজ অযোগ্যত। সম্যগ্রূপে উপলব্ধি 
করিয়াও তাহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই। বখন 
সুঙ্গণের অনুরোধ ত্যাগ কর! অসাধ্য হইল, তখন মনে করিয়া- 
ছিলাম যে, সভায় নান! স্তুধীগণের সমাগম হইবে; তাহাতে সভার 
কাধ্য সচারুরূপে নির্ববাহিত হইবার কোন বাধ! ঘটিবে না; এবং আমার 
ন্তায় অকৃতী ব্যক্তির জন্ত সভার কাধ্যে কোন প্রকার হানি হইবে ন। 
সভার কাধ্য সমবেত পণ্তিত-মগ্ডলীই করিবেন; অধিকন্তু এ সুযোগে 
আমার কতিপয় নিবেদন আপনাদিগকে জানাইবার সুবিধা হইবে। 
দর্শন-শান্ত্রের নিগুঢ়তত্বে প্রবেশ লাভ করিতে ন! পারিলেও উহার 
আলোচনায় বছুদিন হইতেই আমার অনুরাগ আছে; অতএব এই 
অন্ুুরাঁগ-বশতঃ কয়েকটা কথা! আমার মনে অনেক দিন হইতে জাগরূক 
রহিয়াছে । আপনাদের প্রদত্ত বর্তমান আসনে বসিয়৷ সেই কথা গুলি 
বলিলে হয়ত দেশের নিকটে আমার কথাগুলির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
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হইবে এবং তৎসম্বন্ধে একটা স্ুসিদ্ধান্ত হুইয়! আমার চিরপোষিত প্রস্তাব 
গুলির মধ্যে যে গুলি স্ুধীসমূহের গ্রহণীয়, তাহা কার্যে পরিণত করিবার 
একটা ব্যবস্থা হইবে, এবং পক্ষান্তরে আমার প্রস্তাব গুলির মধ্যে যে 
গুলি সুধীগণের পরিত্যাজ্য, তৎসম্বন্ধে এ প্রস্তাব গুলির অস্তনিহিত 
উদ্দেশ্টের অনুকুল অন্য প্রস্তাবাদি আলোচিত হইয়া সে গুলিও যাহাতে 
কাধ্যে পরিণত হয়, তাহাঁও স্ধীগণ অবশ্ত করিবেন, ইহাই আশা 
করি। 

সম্মিলনের বর্তমান অধিবেশনে দর্শন-শাথার সভাপতিত্ব গ্রহণ করা 
আমার পক্ষে অনধিকার-চচ্চা হইলেও পুর্বোল্লিখিত আশার সাহসী 
হইয়া আমি অগ্ভ এখানে উপস্থিত হইগ্লাছি। আমি আরও আশ! করি 
যে, আমার ভ্রম-প্রমাদাদি দোষগুলি আপনার। কৃপা করিয়া মাজ্জনা 
করিবেন। 

দর্শন-শান্ত্রের উদ্দেন্ত এবং উহার প্রয়োজন কি? বর্তমান সময়ে 
এদেশে ইহার সম্যক আলোচনা কি ভাবে ভওয়। বাঞ্ছনীয়, ইত্যাদি 
কতিপয় বিষয়ে আমার বক্তব্য অতি সংক্ষেপে ধারাবাহিক-বূপে এখানে 
ব্যক্ত করিব। 

দর্শন-শাস্্র কাহাকে বলে, ইহার লক্ষণ করিতে যাওয়া ছুঃসাধ্য। 
বহুদিন হইতেই দার্শনিকগণ নানা-ভাবে ইহার লক্ষণ করিয়াছেন। এই 
সমস্ত লক্ষণ আলোচনা করিলে বুঝিতে পার! যাইবে যে, দর্শন-শাস্তের 
প্রধান প্রতিপাছ্ধ বিষয় এই £--কোনও পদার্থ বিশেষ বা তদগত ধন্মাদি 
আশ্রয় না করিয়া আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব ব্যাপিয়া যে সকল প্রগ্ন 
আমাদের মনে উদ্দিত হয়, তাহাদের সন্বদ্ধে মনন এবং সমাধান করাই 
দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাগ্ঠ বিষয়। বিশেষ বিশেষ পদার্থ এবং তদগত 
ধর্দাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর! দর্শন-শাস্ত্রেরে অবান্তর উদ্দেশ্ঠ-মধ্যে 
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পরিগণিত হইতে পারে বটে, কিন্তু উহ! কখনও দর্শন-শান্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্ত 
হইতে পারে না । 

এই কথাগুলি আলোচনা! করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায় যে, মানুষ 
ধতদিন ভাবিতে বা চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, ততদিন হইতেই পরিস্ফুট- 
তাবে হউক, আর অপরিস্ফুট-ভাবেই হউক, মানুষ দর্শন-শান্ত্রের আলোচনা 
করিতেছে । “আমরা কে,» “কোথা হইতে আমরা আসিম্বাছি,” 
"কোথায়ই বা বাইব,» “আমাদের চতুষ্পাশ্বস্থ পদার্থই বা কি প্রকার?» 
"“ইহাদেরই বা উৎপত্তি কোথা হইতে” এবং “ইহাদের সহিত আমাদের 
সম্বন্ধ কি প্রকার ?” ইত্যাদি প্রশ্ন, আমাদের চিন্তা-শক্তির উন্মেষ হওয় 
অবধি আজ পরাস্ত আমাদের নিকটে সর্বদা জিজ্ঞাসার বিষয় হুইয়। রহি- 
মাছে । ইহার উত্তরও বিবিধ মনীষিগণ বিবিধ-প্রকারে দিয়া আসিপাছেন 
ও আসিতেছেন 1 মানুষের মন যতদিন আছে, ততদিন মনন তাহার 
পক্ষে স্বাভাবিক, এবং মনন আছে বলিরাই মানুষ ইতর প্রাণী হইতে 
বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত। অতএব মানুষের স্ষ্টিরও যেমন কাল নিরূপণ 
কর! বায় ন1, তদ্রুপ মানুষ কত দিন হইতে যে মনন ( যাহ! হইতে যাবতীয় 
দশন-শান্তের উৎপত্তি হইয়াছে ) করিতেছে, তাহারও কোন আদি কাল 
নির্দেশ কর! যায় ন!। 

অবশ্য এই প্রকার মননের ফল সকল যে দেশে যে ভাবে লিখিত 
হইর়াছে, তাহাদের একটা ধারাবাহিক বৃত্তান্ত সঙ্কলন কারবার চেষ্টা করা 
যাইতে পারে বটে, কিন্ত তাহাতে সফলকাম হওয়! ছুর্ঘট। কারণ সকল 
স্থলে লিপি প1ওয়৷ যায় না; পাইলেও দেশ, কাল ও অবস্থা-ভেদে ইহার 
মন্মার্থ নিষ্কাশন করা অতীব দুরহ। যাহা হউক, পূর্বেই বলিয়াছি ধে, 
মনন হইতেই দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি। কেবল দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি কেন, 
যাবতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি । যাহারা চ২০৬০1৪০7 মানেন, 
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তাহার বলিতে পারেন, যে পরমেশ্বর মানব-জাতির প্রতি অন্ুকম্পা বশতঃ 
মূল পদার্থের তত্বাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় খধিগণের নিকটে উদ্ভাসিত 
করিয়াছেন; তদনুসারে প্র সকল খধি 7২৪৮৪৪1৪ €0 গুলি 
বথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। বাহার! এই মত পোষণ করেন, 
তাহার্দিগের নিকটে আমার বক্তব্য এই যে, [২০৮৪৪16৫ 0808 সকল 
বেদ, বাইবেল বা কোরাণ সরিফ. প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিলেও 
উক্ত তথ্য-সমূহ আমর উপপত্তি-পূর্ব্বক স্বকীয় মনে আয়ত্ত করিতে না 
পার! পর্য্যস্ত, অর্থাৎ এ সকল তথ্য বিচার-পুর্বক নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বার! 
উপপত্তি করিয়া মনে মনে স্বাকার না৷ কর! পর্যন্ত উহাকে আমাদের 
ঠিক জ্ঞানের বিষয় বলিয়া! অভিহিভ কর! যাইতে পারে না। অতএব 
ফলে দীড়াইতেছে বে 1২০৮৪৪1৩ 0৮0, গুলিও আমাদের মননের 
বহিভূতি নহে। 

এখানে একটী কথা এই যে, সকল বিজ্ঞানের মূল ননন এবং 
দর্শন-শাস্ত্ের মূলও মনন; কিন্তু এই ছুই প্রকার মননের বিষয়-গত 
বিশেষ পার্কা আছে। কোন জাগতিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ 
করিতে হইলে সেই বিষয়ে বিশেষ-ভাবে মনন করা প্রয়োজনীয়। 
মনে করুন, জড়-বিজ্ঞান এবং উহার অস্তর্গত তড়িদ্‌-বিজ্ঞান, বাযু-বিজ্ঞান 
দৃষ্টিবিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞীন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করার 
অর্থ এই যে, জাগতিক কোন একটা পদার্থ বা তাহার কোন একটা 
ধন্ম লইয়া তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা) ও অন্বীক্ষাদি দ্বারা তদ্বিষয়ে সম্যক্‌ 
জ্ঞানলাভ করা। উক্ত প্রকারে জ্ঞান-লাভ করিতে হইলে এ সকল 
বিষয়ে আমাদের মননকে নিবদ্ধ করিতে হয়; এবং বহুদিন বহুভাৰে 
মনন করার পর এ সকল বিষয়ে নানা প্রকার জ্ঞান-লাভ করা 
বায়। প্র প্রকার লব্ধ জ্ঞানকে আপনাদিগের কিংবা সকলের 
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গ্রয়োজনানুসারে নিযুক্ত করিয়া সংসার-যাত্রার স্থথ ও স্বচ্ছন্দত| বৃদ্ধি 
কর। হয়। কিন্তু এ সকল স্থলে “বিজ্ঞান” না! বলিয়া খগ্ড-জ্ঞান 
বলাই আমার অভিমত। জগতে কোন একটী পদার্থের কিংবা 
কোন পদার্থের কোন এক বা কতিপয় ধর্মের বিশেষ জ্ঞানকে তত্ব- 
জ্ঞানের দৃষ্টিতে খগ্ু-জ্ঞান না বলিলে সত্য কথ৷ বল! হয় ন। প্রাচীন 
পারিভাধিকের প্রথান্্‌সারে তব সকল শান্ত্রকে জড়-তত্ব, চিকিৎসা-তত্ব 
ইত্যাদি বলিলেই সুসঙ্গত হয়। বর্তমান সময়ে ইংরাজী 9০$5:০5 শবের 
অনুকরণে এঁ সকল বিস্তার নাম বিজ্ঞান” হইয়াছে । এতম্বার। বুঝ! 
গেল যে, কোনও একটা পদার্থের বা তাহার কোন এক ব। কতিপয় 
ধর্মের বিশেষ জ্ঞানই (9০1900০2 এর ) প্রতিপাদ্ভ বিষয় । এস্থলে 
দেখা যাইতেছে যে, কোনও এক বিশেষ বিজ্ঞানে এক একটা 
বিষয় ব তদগত ধর্ম্েরই আলোচনা! হইয়া থাকে। অন্তান্ত বিষয়ের 
ব৷ তদগত ধন্মের আলোচনা শ্রী বিজ্ঞানের অস্তভূতি নহে। কিন্ত 
এমন কোন বিশেষ জ্ঞান কি নাই, যে সমস্ত খগ্ড-জ্ঞানের সমবায় ব! 
সময় যাহার প্রতিপাগ্ বিষয়? আমি হয়ত চিকিৎসা-বিদ্ভ/ তড়িদৃ-বি্ধা1 
প্রাকৃতিক-বিষ্তা প্রভৃতি বিভিন্ন বিগ্ভা অর্জন করিলাম; তখন আমার 
মনে স্বতই প্রশ্ন উঠিবে যে, আমি যেসকল বিদ্া অর্জন করিয়াছি, 
তাহার প্রতিপাগ্ধ বিষয় গুলি পরম্পর বিভিন্ন, বা তাহারা পরস্পর 
কোন সন্বন্ধন্যত্রে আবদ্ধ? উহার যে পরস্পর বিভিন্ন নহে, কিন্ত 
পরস্পর সন্বদ্ধা তাহা! 7/515721,55£-5এর মূলোচ্ছ্দেকারী অগন্ত 
কোম্তকেও প্রকারাস্তরে শ্বীকার করিতে হইয়াছে । তিনি ৮১০5:3৮৩ 
7১১11950121, বলিয়া যাহা মানবজাতিকে উপহার দিয়াছেন, তাহাতেও 
তাহাকে স্বীকার করিতে হুইয়াছে যে, ৮115 ৫1866515100 50550055 
21৩ 8518000 17022 086 2011551508৮ 0195 2৫৩ 300 
৭ 
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19012,160, 4৯101)761)61201105 101)5150106152, 11) 01)677 2200 0521 
16512150105 01759 16790 105 0175)7 ৮6] 19101555 0 108 2. 
৮/1)012 2,700 0 160012)5 2 80861706.+ বিভিন্ন বিজ্ঞানের 
(5০$6:,0৩এর ) প্রাতিপাগ্ত বিষয় স্বতন্ত্র হইলেও তাহার! পরম্পর 
অসন্বদ্ধ নহে। প্রত্যেক বিজ্ঞানের (5০167,05এর ) পৃথক পৃথক্‌ 
প্রতিপাগ্চ বিষয়ের তথ্য অবগত হওয়ার পর উক্ত জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে ঁ সকল অংশ-জ্ঞান লইয়! এক অংশীর জ্ঞান সাজাইতে আমাদের 
ইচ্ছ! স্বতই বলবতী হয়। এই সকল বিষয় একটু প্রণিধান করিয়া 
দেখিলেই বুঝিতে পার যায় যে, পাশ্চাত্য মনীষী 7167557 919677061 
দর্শন-শাস্ত্রের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া যথার্থই বলিয়৷ গিয়াছেন যে, 
4] 11005 01 0011950101)5 0621 006 52175 1512,00 10 
10) 17115550 50০16101700 170001)5101750 52017 01 00622 05215 
০ 10/6] 50167)0070 1001), 5 62,017 চ৮50591 5617672,]122- 
102 01 50167)05 00230]1761061505 20 0017501902,065 
00050 102110760 01)65 01 ১5 0 ৫115507)) 5০ 1186 
86106121192,010775 917 18719501015 0010010161)62)0 2174 
50195011025 11) 5710556 061)612,1152,010109 01 30161205. 11 


15 1106 002] 17090000001 01390 00100699 ৮/17)0]% 06551705 
801) 2. 1016 ০০111501010 01 078505 010567%2.150105১ 5065 
01) 85120195181 1010705211015 (0020 21510102067 200 17076 
96192250 17025 102100012 09565 2,170 6190 37) 011)80752] 
[9101095)010775. 177 215. 58120101650 10172 15770571508 01 1136 
105/556 16)100 15 0078720767৮ 05816256 3 90161)05 15 & 
27791) 10764 8%02516156 200 19078105009) 25 ০5822121615 
%71062 8110291608৩, 
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ইহা দ্বারা স্প8 বুঝা যাইবে, 7715725: 9196:)067 বিজ্ঞান 
(5০16105 ) এবং দর্শনের (12171105011 র ) মধ্যে অংশাংশি ভাবটা 
কি ভাবে বুঝিতেন। আমাদের প্রাচীন খধিগণও এই কথাটা অন্ঠভাবে 
বুঝাইয়াছেন। তাহার! দর্শন-শান্ত্রের লক্ষণ করিতে গিয়৷ বলিয়াছেন, 
দৃশ্ততে জ্ঞারতে পরমার্থতত্বং অনেন ইতি দর্শনম্‌। পরমার্থতবৃঞ্চ 
দর্শন-ভেদেন বনুবিধং, পরস্ত পরমার্থতত্বরূপসাধারণধর্মসামর্থ্যাৎ সর্কেষাং 
দর্শনমিতি নাম । তত্বজ্ঞান বলিতে যাহাকে ধরা যাইবে, তাহার 
সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞীনকেই তন্বজ্ঞান বলে। যেখানে তত্বজ্ঞানের কোন 
উপাধি থাকে না, অর্থাৎ কোন বিষয়'বিশেষ নির্দেশ না করিয়া 
যেখানে সানান্তাকারে তত্বজ্ঞানের কথা বল! হয়, সেখানে কোন বিষয়ের 
জ্ঞান (যাহাকে খগ্ডজ্ঞান বল! যায়) না বুঝাইয়৷ এ সকল খগুজ্ঞানের 
উপর সাধারণ-ভাবে জগৎ কি? আমাদের সহিত বাহ্জগতের সন্বন্ধ 
কি? আমাদের ও জগতের উৎপত্তি কোথায়? এবং আমাদের 
পরিণতিই বাকি প্রকার ? ইত্যাদি ব্যাপক পদার্থের জ্ঞানকেই বুঝায়। 
এই সকল বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানের জন্য আমাদের মনন নিতান্ত 
আবশ্তক। সুতরাং বুঝা গেল যে, মনন ব্যতীত কোন বিষয়ে 
আমাদের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। যখন আমরা কোন পদার্থ- 
বিশেষের বা তদগত কোন ধন্মের মননাদি করিয়া তৎসন্বন্ধীয় বিশিষ্ট 
জ্ঞান লাভ করি, তখন সেই জ্ঞানকে, প্রতিপাগ্ধ বিষয়ের সসীমত্ 
প্রযুত্ত, থগু-জ্ঞান বলিতে হয়। তক্রপ যখন আমর! এ সকল খণ্ড 
খণ্ড পদার্থ বা তদ্রপ ধর্মের বিষয় অতিক্রম করিয়া এতদপেক্ষা ব্যাপক 
পদার্থ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার বাসনা করি, তখন আমাদিগকে দর্শন 
শাস্ত্রের সহায়তা লইতে হয়। 

এখানে একটি কথা বল! আবশ্তক। মনন করিতে হইলে তাহার 
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কতক গুরি সাধারণ সুত্র আছে, তাহা বুঝিবার জন্ত মনোবিজ্ঞান বা 
মন্তত্ব-নামক শান্তর আলোচনা! করা আমাদের একাস্ত কর্তব্য । এখন 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, মনোবিজ্ঞান ব! মন্তত্ব, দর্শন-শাস্ত্রের অন্তত, 
কিংবা বিজ্ঞানের (5০150০ এর ) অন্তর্গত হইবে? এক হিসাবে 
ইহা বিজ্ঞানের অন্তগ্গত হওয়াই উচিত, কারণ আমি ইতিপূর্বে যাহা 
বলিয়াছি, তাহা দ্বারা বুঝা যাঁইবে যে, যাহা কোন বিশেষ পদার্থ বা 
তদগত ধর্মের জ্ঞাপক, তাহাকেই 9০167,06 বলা বিধেয়। 

মনোবিজ্ঞান বা মনন্তত্ব বলিলে মন কি এবং তাহার ক্রিয়া-প্রণালী 
কি প্রকার, ইহারই আলোচনাকে বুঝায়। সুতরাং প্রতিপাপ্ভ বিষয় 
ব্যাপক হইল না, ব্যাপ্যই হইল। কিন্তু অন্তান্ত ব্যাপ্য বিষয়ের জ্ঞানের 
সহিত মনোবিজ্ঞানের বা মনম্তত্বের পার্থক্য এই যে, ভন্ান্ত বিষয়ের 
বিজ্ঞান গুলি মূলতঃ পরস্পর সম্পত্ত নহে, কিস্ত মনোবিজ্ঞানের মূল 
সুত্র গুলি তদ্রুপ নহে। যে কোন বিজ্ঞানেরই আলোচন! করা যাউক 
ন। কেন, মনোবিজ্ঞানের মূল সুত্র-গুলি সকলেরই উপজীব্য । কোনও 
বিষয়সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-ভাবে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তদ্িষয়ে বিশেষ- 
ভাবে মনন করিতে হয়; এবং মনন-ক্রিয়া তদ্বিষয়ক মূল-হ্ত্রের পরি- 
চালন সাপেক্ষ। অতএব মনো-বিজ্ঞানেতর সকল বিজ্ঞানের আলোচনাই 
পরিস্দুট-ভাবেই হইক, আর অস্ফুট-ভাবেই হউক, মনোবিজ্ঞানের 
প্রণালী-অন্ুসারে সম্পাদিত হওয়! বাতীত অন্ত কোন ভাবে হইতে 
পারে ন|। 

এই কারণেই অথবা মনোবিজ্ঞানের এই প্রকার বিশিষ্টতা হেতু 
মনোবিজ্ঞানের স্থান দর্শন এবং বিজ্ঞানের (5919705 এর ) মাঝা- 
মাবি। এমন কি মনোবিজ্ঞানের সহিত দর্শন-শান্ত্রের এ প্রকার 
ঘনিষ্টতা-সন্বন্ধ-্ত্রেই কোনও কোনও দার্শনিক দর্শন-শান্ত্র এবং মনো 
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বিজ্ঞানকে অভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। উদাহরণ 
স্বরূপ পাশ্চাত্য দেশীয় [০০1৪ এবং 7২1৫ প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিক- 
গণের নাম করা যাইতে পারে। অবচ্ছ্দোবচ্ছেদে অনুমান করিলে 
একথা নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ হইবে যে, মননই মানুষের স্বাভাবিক 
ধর্ম। স্মতরাং দর্শন-শান্ত্রের চচ্চা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ; ইহার আদি 
ও অস্ত মনুষ্যত্বের সহিত সমকালস্থায়ী। 

আমি এতদূর যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা হইতে আর একটি 
বিশেষ প্রয়োজনীয় কথ! নিষ্াশিত কর! যাইতে পারে। মনন 
মানুষের স্বাভাবিক ধর্শ। যে দেশে বা যেকালে মানুষ ছিল, সেই 
দেশে বা সেই কালে মানুষের! মনন করিয়। দর্শনশান্ত্রের প্রতিপাস্থ বিষয়ে 
কিছু না কিছু সিদ্ধান্ত করিয়৷ গিয়াছে, সন্দেহ নাই। কোন স্থানে ব! 
উহার কতকগুলি লিপিবদ্ধ হইয়া বর্তমান রহিয়াছে, এবং হয়তঃ 
কত সিদ্ধান্ত কথ! লিপিবদ্ধ না হইয়া কিংবা লিপিবদ্ধ হইয়া কালবশতঃ 
নষ্ট হইয়। গিয়াছে । যাহা হউক, বর্তমান সময়ে যতগুলি সিদ্ধান্ত 
লিপিবন্ধ-ভাবে ব৷ গুরু-পরম্পরা-ক্রমে পাওয়া যায়, তাহার আলোচন৷ 
করিলে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে দেশে যে অবস্থায় এ সকল 
সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইয়াছে, তাহার গবেষণা করিলে মানবজাতির 
এক অপুর্ব ইতিহাস বাহির হইতে পারে। মানুষ মাত্রেই প্রক্কৃতি 
এক-প্রকার এবং একজাতীয় হইলেও জগদীশ্বরের স্থষ্িতে প্রত্যেকের 
মধ্যে কিছুনা কিছু বৈচিত্র্য রহিয়াছে । সুতরাং প্রত্যেক মাম্যের 
এবং প্রত্যেক জাতির মননের ধারায় কিছু ন! কিছু বিচিত্রতা আছে। 
এই বিচিত্রতার ুত্র ধরিতে পারিলে জগতের প্রধান প্রধান জাতির 
চিন্তা-প্রণালী এবং তাহাদ্দের মননান্যায়ী সিদ্ধান্ত সকলের রহস্য 
আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব ; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি যে, মনন 
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লইয়াই মনুষ্যত্বের আরম্ভ। এই সকল বিভিন্নযুগের চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
গণের চিন্তা-প্রণালী এবং মনন-মূলক সিদ্ধান্তের রহম্তগুলি আরস্ত 
করিতে পারিলে আমাদের মনন-কাধ্য এবং দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপান্ত 
বিষয়গুলি (যাহা মানবমাত্রেরই জিজ্ঞাসার বিষয় এবং যাহার সম্বন্ধে 
সুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তারতম্যের উপর আমাদের ইহকাল ও 
পরকাল সংক্রান্ত ভাল-মন্দ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে তাহা 
লইয়৷ ) আলোচনা করিবার পক্ষে যে অশেষ উপকার সাধিত হইবে, 
তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিস্তু এইরূপ বল! বা লেখা যত সহজ, 
উহ্৷ কার্যে পরিণত তত সহজ নহে। এই কাধ্যের জন্য আমাদের 
দেশের সকল স্ুৃধীবর্গের সমবেত চেষ্টা করা আবশ্তক। এই কার্যের 
কিঞ্চিং সাফল্য-লাভোপযোগী চেষ্টা হওয়ার পক্ষে যদি “বঙ্গীয় সাহিত্য 
সম্মিলন” কোনও প্রকার সাহায্য করিতে পারেন, তবেই সম্মিলনের 
অধিবেশন সার্থক হইবে। কার্ধ্য-ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত হইলেও ইহাতে 
ভীত হইবার কারণ নাই। যে দেশে রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ 
তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচাধ্য এবং মধুসূদন সরস্বতীর স্তায় দার্শনিক- 
গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং যে দেশে বর্তমান যুগেও অধ্যাপক 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়, মনম্বী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেজ্কুমার 
শীল এবং প্রতিভাশালী শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনীষিগণ 
আছেন, সে দেশে দর্শনশাস্ত্রেরে আলোচনা-সধ্ন্ধে সন্দিহান হওয়ার 
কোন কারণ বোধ হয় নাই। বর্তমান কালে দর্শন-শাস্ত্রের অনুশীলন 
করিতে হইলে আমাদিগকে মাতৃভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, 
নচেৎ আধুনিক লোকের মনঃপুত হইবে ন1, অন্ততঃ হওয়াও উচিত 
নহে। আমাদের দেশে ইতঃপৃর্বে দর্শনাদি-শাস্ত্রের চর্চা বিশেষ-ভাবে 
সংস্কৃত ভাষাতেই হইত; কারণ ত্দানীস্তন কালে শিক্ষিত ব্যক্তি- 
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বর্গের ভাব-বিনিময় এঁ ভাষাতেই হওয়ার প্ররুষ্ট স্থবিধা ছিল। তখন 
বিদ্যা-চষ্চা সীমাবদ্ধ থাকার অপেক্ষাকৃত অল্প লৌকের মধ্যেই উচ্চ 
শিক্ষার বিস্তার ছিল। জ্ঞানের প্রসার-বৃদ্ধি বর্তমান যুগের প্রধান 
লক্ষণ) অর্থাৎ বহুলোকেই এখন জ্ঞান-প্রত্যাণী। এখন সকলেই 
সকল বিষয় জানিতে চাহে। এই প্রবৃত্তি ভাল কি মন্দ, তাহার 
বিচার অনাবশ্তক। যাহা বর্তমান কালে সার্ধজনীন ভাব ধারণ 
করিয়াছে, তাহার বিরোধী হওয়। একপ্রকার বাতুলত। মাত্র। এই 
যুগের এই প্রবৃত্তির বিষয় অতি সুন্দর-ভাবে অথচ সংক্ষেপে [3551৩ 
25610551) [0101৮5151ে তে তাহার 7২০০£০1৪1 4,041555 দিবার 
সময়ে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে £-_-"167 ০৫1০ 
1195856০028 15-0109101175 91] 00055010155 250 25151086511 
12501000101055 10556৮51 50120015505 1020 11176 0055 5৩25 
200 ড/1)611501 01065 216 01 216 1500 0 10200700105 1010 00৩ 
1629] ০01 519199360 72215 06 002,071017)0” বর্তমান যুগের মানুষের 
এই প্রবৃত্তি এবং এই আকাঙ্ষা নিবৃন্তি করিতে না পারিলে কোন শিক্ষা 
বা কোন শাস্ত্রের চর্চা ফলবতী হইবে না। অনেকে বলিতে পারেন 
যে, পূর্বব যুগে যাহা সংস্কত ভাষ! দ্বারা সম্পাদিত হইত, বর্তমান কালে 
আমাদের দেশে ইংরাজী-ভাষ! দ্বারা তাহা সংসাধিত হইতে পারিবে ন 
কেন? এই প্রকার প্রশ্ন আম্বার নিকটে কিন্তু অদ্ভুত বলিয়াই বোধ 
হয়। কেহ কি বস্ততঃ মনে করেন যে, এই দেশের সকল লোকেই 
ইংরাজী ভাষায় স্থশিক্ষিত হইবে? ন! হওয়! প্রার্থনীয়? ইহা যখন 
সম্ভবপর বা সঙ্গত নহে তখন আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা এবং দর্শন- 
শান্ত্রাদির চচ্চা আমাদের মাতৃভাষায় হওয়া উচিত, তদ্বিষয়েসন্দেহ হইবে 
কেন? বিশেষতঃ প্রকৃত-ভাবে আলোচনা! করিলে সহজেই বুঝ! যাইবে 
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যে, মাতৃভাষায় আলোচন! না করিলে কোন শিক্ষা দ্বারাই প্রকৃত প্রস্তাবে 
জ্ঞান-বিস্তার হইতে পারে না। 

এই বিষয় লইয়! বর্তমান কালে কিছু কিছু আন্দোলন হইতেছে; 
সম্প্রতি একটী বড় হাস্তজনক কথা শুনা গিয়াছে। শুনা গিয়াছে যে, 
উচ্চ শিক্ষায় নাকি এমনই একটা আভিজাত্য আছে, যাহা! আমাদের 
মাতৃভাষার সংস্পর্শে আসিলে শ্লান হইয়! যাইতে পারে । ছুঃখের কথা 
এবং লঙ্জারও কথা যে, এই প্রকার অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য কোন ম্তধী 
ব্যক্তি পোষণ করিতে পারেন; লজ্জার কথা এই যে, এই মতের 
অনুবর্তী নাকি আমাদের দেশেরও কতিপয় সুশিক্ষিত ব্যক্তি। দেশের 
ধখন অধঃপতন হয়, তখন এই প্রকারই ঘটিয়৷ থাকে । আমি দূর হইতে 
এ সকল ব্যক্তিকে নমস্কার করিয়া থাকি, এবং শ্রীভগবানের নিকটে 
কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন ইহাদের মত এদেশের জল-বায়ুকে 
আরও দুষিত না করে। মাতৃভাষার পরিবর্তে বৈদেশিক ভাষায় উচ্চ 
বিষয়ে ভাবের আদান প্রদান হইলে কি অনিষ্ট ঘটে, তৎসম্বন্ধে একজন 
বৈদেশিক কি বলিয়াছেন, তাহা! আপনাদিগকে অবগত করাইবার জন্য 
এই স্থানে উদ্ধত করিলাম। তিনি বলেন যে, 0৩ ৫০15০% ০1 
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প্রক্কত-ভাবে উপপত্তি হয় না, তাহ! কেবল ভার মাত্র? তাহা দ্বার! 
কাহারও গ্ররুত জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। আমি জানি, “বলীয় 
সাহিত্য স্সিলনের” প্রধান উদ্দেশ্ত মাতৃভাষার প্রসার বৃদ্ধি কর) 
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নুতরাং আন্গুন, এই সম্মিলনে সমবেত হুইয়! যাহাতে বঙ্গভাষায় উচ্চ 
শিক্ষা-বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়, এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের অনুশীলন আমাদের 
মাতৃভাষায় প্রচলিত হয়, তাহার জন্ত আমর! সকলে বদ্ধ-পরিকর হই। 
এই সম্বন্ধে ধাহাদের সহানুভূতি আছে, তাহাদের মধ্যে কাহারও 
কাহারও ধারণা যে, মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার প্রচলন করিতে হইলে যে 
সকল উপকরণ আবশ্যক, তাহাদের অভাব আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ-ভাবে 
বিরাজমান। এ সকল অভাব দূরীভূত না হইলে মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার 
প্রচলন অসম্ভব। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, মাতৃভাষায় উচ্চ- 
শিক্ষা-সম্বন্ধে পঠন পাঠনের প্রণালী অবলম্বন করাই এই সকল অভাব- 
দূরীকরণের প্রররুষ্ট উপায় । উহা ব্যতীত কোন ভাষ৷ পূর্ণাঙ্গ হইতে 
পারে না। অনেকে আরও অনুমান করেন যে, মাতৃভাষায় লুশিক্ষা 
প্রচলিত হইলে শিক্ষার্থীর অভাব হইবে। আমার বিশ্বাস অন্ত 
প্রকার। এই দেশস্থ অধিবাসিগণের এখন যে প্রকার মতি-গতি 
দেখা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান কর! অসঙ্গত নহে যে, শিক্ষার্থীর অভাব 
ঘটিবে না। সকলে এমন কি অধিকাংশ লোকেই যে ইংরাজী কিংবা 
সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হইবেন, ইহা কোন কালে সম্ভব নহে; কিন্ত 
অধিকাংশ লোকের এখন জ্ঞান-পিপাসা ক্রমেই বলবতী হইতেছে এবং 
অনেকেই এখন অনেক বিষয় জানিতে চাছেন। এই শ্রেণীর 
লোকের আকাজ্ষা দূর করিবার কি কোন উপায় আমরা 
করিব ন1? যদি আষর! তাহা! না৷ করি, তাহ! হইলে আমাদের কি 
শিক্ষিত হুইবার অভিমান বৃথা নহে? আমার মনে হয় যে, জ্ঞানের 
পথে ভাষা-সন্বস্বীয় কোন প্রতিবন্ধক থাকা উচিত নহে। আমরা 
সকলে বাঙ্গালী, বাঙ্গাল আমাদের মাতৃভাষা) আমাদের যাহ 
কিছু জানিতে বা বলিতে বাসন! জন্মে, তাহা আমর! যদি বাঙ্গল। 
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ভাষা দ্বার! জানিতে বা! বলিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের হ্যায় 
দুরদুষ্ট জগতে আর দ্বিতীয় হইতে পারে না। আমি বাঙ্গালী; বাঙ্গালা 
ভাষায় আমার সকল কথা বুঝ৷ আমার পক্ষে সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ ; 
কিন্তু আমাকে যদি কোন বিষয় বুঝিতে অন্ত ভাষা! বিশেষতঃ বিদেশীয় 
ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহ! হইলে আমি মনে করি, আমার 
প্রতি এই অত্যাচারই সর্বাপেক্ষা প্রধান এবং গুরুতর অত্যাচার । 
যত শীন্র বঙ্গদেশবাসীর প্রতি এই ভীষণ অত্যাচার দূরীভূত হয়, তাহা 
করা শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেরই সর্বাগ্রে কর্তব্য । বিশেষতঃ আমাদের 
দেশীয় দর্শনাদি শান্তর আমাদের মাতৃভাষায় আঙ্রত্ব কর আমাদের পক্ষে 
যত সহজ, এমন কি সংস্কৃত ভাষায়ও তদ্রপ হওয়। সম্ভবপর নহে। 
বাঙ্গালা-ভাঙগা সংস্কত-ভাষার দুহিতাই হউক, বা দৌহিত্রীই হউক, সংস্কৃত 
ভাষার সহিত ইহার একটা রক্তের সংশ্রন আছে। এই সম্বন্ধ অন্ত ভাষার 
সহিত বাঙ্গালা ভাষার নাই! সুতরাং আমাদের দেশীয় দর্শন-শান্ত্র 
বখন সংস্কত ভাষায় লিখিত, তখন এঁ সকল দশন-শান্ত্রের প্রতিপাগ্য বিষয় 
ব্্গ-ভাষার সাহায্যে আয়ত্ত করা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুগম। 
'অনেক 'ধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছি যে, এদেশে সংস্কত টোলে নাতৃ- 
ভাষার সাঙ্চাষ্যে শিক্ষািগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমার এই সকল 
কথার মধ্যে যদি কিছু সার থাকে, তাহা হইলে আমাদের সর্বপ্রধান 
কর্তব্য ভঈতেছে যে, সংস্কত-ভাষায় এবং তদনুগত ভাষা-সমূহে দর্শনাদি 
শাস্ত্রের ষে সমস্ত তত্ব নিহিত আছে, তাহা অতি নিপুণভাবে আলোচনা! 
করিয়া বঙ্গতাষায় প্রকাশ করা, এবং তৎসম্বন্ধে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা! 
যাহাতে বঙ্গভাষায় অচিরেই প্রবর্িত হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর!। 
মাতিভাষাব পঠন পাঠন আরম্ভ হইলেই ভাষা-সম্বন্ধে এখন ষে সকল 
সন্দেহ আছে, তাহা দূরীভূত হইবে, এবং একদিন যেমন সহজে সংস্কৃত- 
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ভাষার হুরূহ দার্শনিক-বিষয়ের আলোচনাদি এবং গ্রস্থাদি রচিত হইত, 
তত্রপ বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকুষ্ট গ্রন্থাদি রচিত হইবে এবং ত্র সকল 
শান্তর আলোচন৷ করিবার উপযোগী ভাষাও স্যার্ট হইবে। বর্তমান 
অবস্থায় পারিভাষিক শব্ধাদি লইপ্ন' বে সমস্ত আপত্তির বিষয় 
আছে, তাহাঁও নিবারিত হইবে; কোন ভাষায় কোন শাস্ত্রের পঠন 
পাঠন আরম্ভ না হইলে সেই ভাষায় এঁ এ শাস্ত্র সংক্রান্ত মৌলিক গ্রন্থ 
রচিত হইতে পাঁরে না,_- ইহা! সাধারণ সত্য ;-_ইহার ব্যভিচার কুত্রাপি 
হয় নাই ; এবং এদেশেও হইবার নহে। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য দেশের 
দর্শন-শাস্্াদি আলোচনার জন্ত ইংরাজা গ্রন্কাদি পাঠ কর! ব্যতীত কিছুদিন 
আমাদের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু আশ! করি, আমাদেরও এমন দিন 
আসিবে, যখন আমরা গ্রীক, ল্যাটিন এবং ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ- 
ভাবে অন্তিজ্ঞ হইয়া তততৎ ভাষায় রচিত মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থগুলি 
পাঠ করিয়! তংতং ভাষায় নিহিত দার্শনিক তত্বগুলি আমাদের মাতৃভাষায় 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব এবং এঁ জন্য আমাদের বর্তমান কালের 
সায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। আপনারা বোধ হয় 
অনেকেই শুনিয়াছেন, স্বগীয় রাজ! রামমোহন রায় গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় 
মুগ বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিয়া! এদেশীয় অনেক পাদরী সাহেবকে নিরুত্তর 
করিতেন। আমাদেরও এ ক্ষেত্রে এ মহাত্মার অবলম্বিত পথ আদশ- 
স্বরূপে গ্রহণ কর! কর্তব্য। যতদিন আমাদের এ প্রকার সৌভাগোর 
উদয় না হইতেছে, ততদ্দিন অবশ্ত আমরা ইংরাজদের নিকটে এই বিষয়ে 
খণী থাকিব। 

কিন্তু আমাদের মাতৃভাষায় দেশীয় দর্শন-শশান্্র আলোচনা! করিতে 
বিলম্ব করার কোন কারণ দেখা যায় না। মাতৃভাষায় দশন-শাস্ত্রের 
আলোচন! আরম্ভ হইলে আর এক স্থফল অবশ্স্ভাবি। আমাদের 
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দেশের ধাহার। ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
-স্কত-ভাষার তাদৃশ আলোচনা করেন নাই; তাহারা ইংরাজী ভাষার 
সাহায্যে অবশ্ত এদেশের দর্শন-শাস্ত্রের স্থুল স্থল অংশ কথঞ্চিদ্ভাবে আয়ত 
করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভিন দেশের ভাষায় আবৃত থাকায় এবং 
উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে এতদ্দেশীয় দর্শন-শান্ত্র যে তাহাদের বাঞ্চিত 
মত শিক্ষা কর! হয় নাই, ইহ! বোধ হয় তাহারাই সর্বাগ্রে স্বীকার 
করিবেন। তাহাদের এই আকাজ্া-নিবুত্তি করিবার কি কোন উপায় 
হইবে না? আর আমাদের দেশে যাহারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তাহাদের মধো 
ইংরাজী-ভাষায় অব্যুৎপন্ন লোকের সংখ্যা আরও অধিক, এবং তাহাদের 
নিকটে পাশ্চাতা দর্শনের কথা এক প্রকার অপরিচিত। ইহাদের যে 
প্রকার মেধা এবং ভহাঁদের মধ্যে যাহার! ইংরাজী ভাষার চষ্চা করিয়াছেন, 
তাহাদের জিজ্ঞ'সা-প্রবৃত্তি এতই বলবতী যে, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত মণ্ডলী ক্ষার সুযোগ পাইলেই পাশ্চাত্য-দর্শনে প্রবেশ লাত 
করিবার জন্ত নিশ্চিত সমুৎস্ুক হইবেন। বর্তমান সময়ে তাহাদের 
জিজ্ঞাস! প্রবৃত্তির কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । আমাদের কি 
কর্তব্য নহে যে, আমর! তাহাদের এই জ্ঞান-পিপাসা উপযুক্তভাবে 
উদ্রিক্ত করি এবং তাহাদের অবশ্ত-সম্ভাবিত আকাজঙ্কানিবৃত্ভির উপায় 
করি? আমাদের দেশের নৈয়ায়িক এবং বৈদাস্তিক পঙ্ডিত মহাশয়ের! 
কি চিরকালই ০০172155১ 719.0১ £&785001105 9108100255 176500061125 
1716861, £16719610 579617067 এবং 732155019, প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ 
শ্রেষ্ঠ মনীষীর চিন্তা-প্রস্থত অপূর্ব সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে অন্ধ থাকিবেন? 
পক্ষান্তরে আমাদের দেশীয় বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় উচ্চ 
উচ্চ উপাধিধারী যুবকবুন্দ চিরকালই কি ব্যাস, গৌতম, শঙ্কর, রামানুজ, 
গঙ্গেশ, রঘুনাথ, গদাধর, জীবগোম্বামী এবং মধুহ্দন সরখ্বতীর ন্যায় 
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প্রতিভাশালী খষিকল্প ব্যক্তিবৃন্দের চিন্তাপ্রণালী ও তীহাদের স্তচিস্তিত 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে কেবল ইংরাজী অনুবাদের উপর নির্ভর 
করিবেন? এবং এ প্রকারে লব্ষজ্ঞান কিংবা জ্ঞানাভাসে পরিতৃপ্ত 
থাকিবেন? মাতৃভাষায় দর্শনশান্ত্রেরে আলোচন! প্রবন্তিত হইলে এই 
সকল বিষয়ের শ্ুুমীমাংসা হইবে ; অন্ত উপারে তাহ! হইতে পারে না। 
এইস্থলে এই বিষয় সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে অন্ত একটা বিষয়ের উল্লেখ 
করা সঙ্গত মনে হইতেছে। ভারতীয় বিগ্ভার অনুশীলন এবং ভারতীয় 
জ্ঞানবিস্তার সম্বন্ধে আমাদের দেশের বিশ্ববিচ্ঠালয়গুলি কতদূর কি 
করিয়াছেন, ইহা একবার সমালোচনা করার সময়, বোধ হয, এতদিনে 
আসিয়াছে । কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই দেখ! যাইবে যে, ভারতীয় 
দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা এবং ভারতীয় পুরাতত্ববিষয়ে গবেষণ! সম্বন্ধে 
আশানুরূপ কোন কাধ্যই যে আমাদের বিশ্ববিগ্তালয় হইতে হইয়াছে, 
তাহ। বলা যায় না। শুনিয়াছি যে, কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে জাপান 
প্রভৃতি দেশের দর্শনশান্সগুলি সমাগ্ভাবে আলোচনাদি করিবার জন্ত 
তথায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে । এই প্রকার 
উদ্ধম বৰ! উৎসাহ সর্বথ! প্রশংসনীয়, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
কর্তৃপক্ষগণের কি একবার বিবেচন। করা উচিত নহে যে, তাহাদের & 
কাধ্যের জন্য অর্থ ব্যয় করিবার পূর্বে অন্তবিধ গুরুতর কর্তব্য আছে। 
তাহাদের কি বুঝা উচিত নয় যে, ভারতের দর্শন-শান্ত্ীয় মতবাদগুলি 
হুর সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ থাকায় সাধারণ শিক্ষিত সমাজে উহা এক 
প্রকার অপ্রচলিত হুইয়। উঠিতেছে। সেইগুলি উদ্ধার করিয়া বর্তমান 
যুগের উপযোগী করিয়! বর্তমান শিক্ষিত সমাজের নিকট তাহা উপস্থাপিত 
করা তাহাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য । এদেশের জ্ঞানভাগ্ডার যাহাতে এদেশের 
লোকের জন্ত উন্মুক্ত হয়, এবং ক্রমে বর্তমান কালেও শিক্ষিত ব্যক্তি- 
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গণের দ্বার এঁ অক্ষল্ন-ভাগার-নিহিত রদ্বগুলি যাহাতে সর্বত্র সমস্ত 
শিক্ষিত মানব-মগডলীর ব্যবহারে আসিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা কর! 
এদেশের বিশ্ববিগ্থালয়ের এক সর্বপ্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করি! 
এ বিষয়ে আমাদিগের বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি একপ্রকার উদাসীন। সভ্য 
বটে, সংপ্রতি এই বিষয়ে বিশ্ববিগ্ালয়ের কর্তৃপক্ষগণের কথঞ্চিৎ মনোযোগ 
আকৃষ্ট হুইয়াছে দেখা হায়, কিন্তু এই ক্ষীণ চেষ্টা বিষয়ের গুরুত্ব এবং 
প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিচার করিলে অত্যন্ত অকিঞ্চিংকর ব্িতে 
হইবে। এই সম্বন্ধে অবশ্য আমরা অন্ন দোষী নভি। আমাদের বদি 
এই ব্ষিয়ের গুরুত্ব প্রকুত-প্রস্তাবে উপলব্ধি হইত এবং আমাদের 
হৃদ্বোধানুযায়ী প্রয়োজনীয়তা! ভাল করিয়া বুঝান হইত, তাহা! হইলে 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের কর্ঠপক্ষগণ কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন না। 
ভারতরীক্গ দর্শনশাস্ত্রের জআলোচনা-সম্বন্ধে এখানে যাহা বলিলাম, ভারতীয় 
পুরাতন্বসন্বন্ধেও ঠিক এ কথাই প্রযোজ্য। গবর্ণমেণ্ট অবশ্ঠ কিছু কিছু 
এতৎ-সম্বদ্ধে করিতেছেন এবং স্বনামধন্ত মহাত্মা 155. প্রভৃতির ভ্তায় 
কম্মবীরের দ্বার! কিছু কিছু কাজ হইতে আরম্ত হইয়াছে, কিন্ত আমাদের 
বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির এই সম্বন্ধে কিছু না করা কি সমীচীন হইতেছে? 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের উদ্দে্ঠ-সম্বন্ধে যে [১101০ রহিয়াছে, তাহার সহিত এই 
প্রকার নিশ্চেষ্টভার কি সামপ্রস্ত সাধিত হয়? আমাদের বিশ্ববিগ্তালয় 
8 052,806706170 01 1,5251110 এই উদ্দেশ্য লইয়াই জন্ম গুহণ 
করিয়াছে এবং ইহাই সুচিত করিবার জন্ত আমাদের বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
দ্বারদেশে শ্বর্ণাক্ষরে এ কথাটা লিখিত আছে। কিস্ক ভারতীয় দর্শনাদি 
শান্তর এবং পুরাতন্ব সম্বন্ধীয় গবেবণাদি বিষয়ে জ্ঞানোন্নতি এবং বিস্তৃতি 
সম্বন্ধে াহারা বাহা। করিয়াছেন ও বন্ঠমানে সামান্ যাহা কিছু করিতে- 
ছেন, তাহ? কি প্রচুর বলিয়। তাহারা বলিতে পারেন? আমি আপনাদের 
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নিকট দর্শনশান্্রাদি আলোচনা করিবার জন্য যে সকল কথ! বলিলাম, 
তাহা যদি আপনারা স্বীকার করেন, তাহ! হইলে বিবেচনা! করিতে 
হইবে, এই উদ্দোশ্ত সাধন করিতে আমাদের কি কি প্রয়োজন? আমি 
আমার বক্তব্য এই স্থলে কেবল ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাতেই 
সীমাবদ্ধ করিব। ভারতীয় দর্শন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার 
মধ্যে শ্তায়দর্শন এবং বেদান্তদর্শনই সর্ব প্রধান। ভারতীয় দর্শনশান্ত্রের 
আলোচনা করিতে হইলে উক্ত দুই প্রকার দর্শনশান্ত্রের কথাই সর্ব- 
প্রথমে মনে আসে। শ্রী ছুই দর্শনশাস্ত্রের গ্রশ্থাদি এত অধিক আছে 
যে, এক ব্যক্তির সমস্ত জীবনে উহার এক একটী শাস্ত্বসন্বন্ধীয় সমগ্র 
গ্রন্থাদি আলোচনা কর! সম্ভবপর কি না সন্দেহ। প্রাচীন এবং নব্য 
ভেদে, ন্যায়-দর্শন-সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থাদির মধ্যে প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলির 
প্রায় কিছু না কিছু প্রচলন আছে। তবে অবশ্য সকল গ্রন্থের পঠন 
পাঠন নাই। এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এবং আবশ্তক হইলে উপযুক্ত 
বৃত্তি (9০170129111) ) দিয়। উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের উপর এক একটা 
বিষয়ের আমূল আলোচনার জন্য ভার দেওয়া কর্তব্য, এবং মধ্যে মধ্যে 
তাহাদের আলোচনার ফল উপযুক্ত ক্ৃতবিদ্ভ লোক দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া 
উচিত। এইভাবে কাজ চলিলে অল্প সময়ের মধ্যেই এ সকল শাস্ত্রের 
সমস্ত তথ্যই বর্তমান শিক্ষিত সমাঙ্জের নিকট বর্তমান সময়োপযোগি 
ভাবে উপস্থাপিত করিবার সুবিধা ও সুযোগ ঘটিবে। আমাদের 
মাতৃভাষায় এবং ইংরাজী ভাষায় এ সকল আলোচনার ফল প্রকাশিত 
হইলে সাধারণ শিক্ষিত সমাজে ন্তায়শাঙ্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং 
প্রণালী অন্প-বিস্তর সকলেরই গোচরে আসিবে । বিশেষতঃ যাহারা 
এই ভাবে আলোচনার জন্ত ভারপ্রাপ্ত হইবেন, তাহাদের উপর 
এরূপ নির্দেশ থাকা কর্তব্য হইবে যে, তীহার।  এঁ বিষয়ের আলোচনা- 
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কালে এঁ সকল বিষয়ে ভারতীয় অন্ান্ত দার্শনিকের! যে সকল তর্ক বিতর্ক 
করিয়াছেন, তাহারও বিষয় যেন সম্যগ্ভাবে তাহার! বিচার করেন। 
দেখুন, এই ভাবে যদি উপযুক্ত শিক্ষিত ও মেধাবী বাক্তিদের দ্বারা স্তায় 
শান্ত্র আলোচিত হইয়া মাতৃভাষায় উহার পঠন পাঠনাদি আরম্ভ হয়, 
তাহা হইলে ন্তায় শাস্ত্রের নামে বে এক বিভীষিকা এখন লোকের মনে 
জাগরূক আছে, তাহা। দূরীভূত হইবে; এবং সর্ব-সাধারণের নিকট 
উহার আদর বৃদ্ধি পাইবে । সঙ্গে সঙ্গে ধাহার1 ইংরাজী ভাষায় 
কতবিদ্য, তাহারাও স্ায়শান্তে বযুৎপত্তি লাভ করিয়া! ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় 
্তায়-শান্ত্রের মতের সহিত আমাদের দেশের মত উপযুক্ত-ভাবে পরীক্ষা 
করিতে পারিবেন। ইহাতে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, ইংরাজীতে 
কৃতবিদ্য বাক্তিগণের দেশের দর্শনাদি শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তি বৃদ্ধি 
পাইবে, এবং তাহার! প্রকৃত-প্রস্তাবে স্বদেশানুরাগী হইবেন। এখানে 
শ্তায়-শাস্ত্র-সন্বন্ধে আমি যাহ! বলিলাম, বেদাস্তাদি শাস্ত্রসন্বন্ধেও তাহ! 
প্রারশঃই প্রয়োধা । এখানে কম়েকটী বিশেষ কথা আছে। বেদাস্ত- 
শাস্ত্রের মত লইয়! অনেক তর্ক বিতর্ক আছে, তাহার বিস্তার করির' 
এখানে আপনাদের সময় নষ্ট করিতে আমি ইচ্ছা করি না। কিন্ত 
এ সম্বন্ধে একটা কথা না বলিয়! আমি থাকিতে পারিতেছি না । অনেকের 
বিশ্বাস যে, বেদার্ড বলিলেই বেদান্তের অদ্বৈত মতকেই বুঝায়, অন্য 
কোনও মতকে বুঝায় না। এ কথা যে সর্বথ! ভ্রমাত্মক, তাহা! বিশেষ- 
ভাবে প্রতিপন্ন হুইয়াছে। এখন কথ! হইতেছেযে, বেদাস্ত-শান্ত্র বলিতে 
ষে ব্যাপক পদার্থকে বুঝায়, তাহার সম্প্রধায়ভেদে ষত গ্রন্থ আছে, 
তাহার অনুসন্ধান এখনও সম্যগ্ভাবে হয় নাই। যে যে সাম্প্রদায়িক 
গ্রন্থের নাম ভন্তান্ত গ্রচ্থে দেখা যায়, তাহারও বোধ হয় অধিকাংশ 
পাওয়া যায় না। আমি ৬কাশীধানে এক সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছিলান 
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যে, বেদাস্ত-হ্ত্রের শক্তি-পক্ষে ব্যাখ্যা আছে। এ কথা শুনিয়া অবধি 
আমি প্র ব্যাখ্যার বহু অনুসন্ধান করিয়াও অদ্যাপি উহার সন্ধান পাই 
নাই। সম্প্রতি আমার এক জন শিক্ষিত বন্ধুর নিকট অবগত হইয়াছি 
বে, প্রাচীন স্থুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎ কয়খানির তান্ত্রিক মতানুষায়ী ভাষ্য 
পাওয়। গিয়াছে । তিনি বলেন যে, এ ভাম্যের ভাষা দেখিলে উহা! 
গতি প্রাচীন কালের লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। এ সকল 
গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া কর্তব্য। বেদান্ত জঅন্প্রদায়েরে মধ্যে 
নিম্ন-লিখত সম্প্রদায়গুলি বিশেষ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত, যথা 8--১। শঙ্কর 
সম্প্রনায়, ২। রামানুক্গ সম্প্রদায় ৩। মাধব সম্প্রদায়, ৪1 বল্লভ 
সম্প্রনায়, ৫। নিম্বার্ক সম্প্রদায়, ৬। গৌড়ীয় সম্প্রদায় এবং ৭। শৈৰ 
সম্প্রদায়। এই সকল সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থ এবং টাকা টাপপনী এত 
বিস্ত যে তাহ! একজনের আয়ত্ত কবা দূরে থাকুক, তাহার তালিকা! 
করিতেই বোধ হয় একজনের জীবনকালের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়। 
তাহার পর সেই গ্রন্থগুলির অনুসন্ধান করাও এক বিরাট ব্যাপার । 
সাহা ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। 
আমাদের গভর্ণমেণ্ট হইতে কিংবা বিশ্ববিগ্ালয় প্রভৃতি বিদ্বন্সগুলী কিংবা 
অন্ান্ত জন-সজ্ব ব্যতীত এই কার্য উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা নাই। 
গভর্ণমেণ্ট নির্দিষ্ট ভাবে না হউক, কথক্চ্দি-রূপে প্রাচীন নানা 
শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী অনুসন্ধান করিতেছেন এবং যাহ! পাইতেছেন। 
তাহা রক্ষা করিবারও ন্ুব্যবন্থ! করিতেছেন তজ্জন্ত আমর! 
গভর্ণমেণ্টের নিকট অবশ্ত কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ ।॥ কিন্তু উহাতে 
আমি ঠিক যে ভাবে কাজের কথ! ব্লিতেছি, তাহা স্ুসিদ্ধ হইতেছে না । 
ভারতের দশন-শাক্ত্রীর যতপ্রকার গ্রন্থের অনুসন্ধান পাওয়া যায় তাহার 
অনুসন্ধান কর! এবং যাহা পাওয়া বাইবে তাহা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রক্ষা 
৮ 
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করিবার ব্যবস্থা করা আমাদের বিছন্মগুলী কিংবা বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের 
কর্তৃপক্ষগণের অবশ্ত কর্তব্য । তাহার পর গ্রগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে আলোচনা 
করিবার জন্ত উপযুক্ত স্ুৃধীবর্গের উপর ভার দেওয়৷ এবং তাহাদের 
দ্বার এ সকল গ্রন্থ উপযুক্ত তব্বাবধানে আলোচনা! করান ও তাহাদের 
আলোচনার ফল সাধারণ শিক্ষিত সমাজে প্রকাশ করাইবার ব্যবস্থ। কর৷ 
উচিত । সাম্প্রদায়িক গ্রন্থগুলির মধ্যে যেগুলি মৌলিক, তাহার 
অন্থবাদ সহ বর্তমান কালের উপযোগী করিয়া! উপযুক্ত সুপ্ডিত দ্বার! 
সম্পাদিত ও মুদ্রিত করিয়া সাধারণে প্রচারের ব্যবস্থা করা বিধেয়। 
এই সকল গ্রন্থ আলোচন! করিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক স্ুুধীগণ 
কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকগণ এ এ মত সম্বন্ধে যে প্রকার 
বিচারাদ্দি করিয়াছেন (অর্থাৎ ধাহারা খণ্ডন ও ধাহারা পোষণাদি 
করিয়াছেন ) তাহারও সম্যক সমালোচন। যাহাতে হয়, তত্প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রখিতে হইবে। যাহার! প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের কিছু না কিছু 
আলোচন। করিয়াছেন, তাহার! জানেন যে, কেবল স্ছত্র কিংবা তাহার 
ভাষ্য অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিলে সকল সময়ে এ শাস্ত্রের রহস্ত আয়ত্ত 
কর। যায় না। উহাতে রীতিমত প্রবেশ লাভ করিতে হইলে প্র এ 
মতাবলম্বী পরবর্তী লেখকগণের রচিত প্রকরণ-গ্রন্থ এবং বিচার-গ্রন্তাদি 
অবশ্ঠ পাঠ্য । উদাহরণ স্বরূপ বলা বাইতে পারে যে, শাঙ্গর দর্শন 
বুঝিতে হইলে মাধবাচাধ্ের প্রকরণপগ্রস্থাদি, রানানুজ-দর্শন বুঝিতে 
হইলে বেদাস্ত-দেশিকাচার্যের গ্রন্থাদি, মাধবাচার্যের মত বুঝিতে 
হইলে জয়তীর্থ-স্বামীর গ্রন্থাদি পুনঃপুনঃ পাঠ করা সর্বভোভাবে 
প্রয়োজনীয় ; নচেৎ এ সকল দর্শন বুঝ| এক প্রকার অসাধ্য । আমাদের 
দেশে টোলের পঠন পাঠন প্রণালী, বর্তমান শিক্ষা-প্রণালী হইতে কোন 
কোন বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইলেও একটা বিষয়ে বড়ই অসম্পূর্ণ। টোলের 
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প্রাচীন প্রণালীতে 0£5:090985 হইবার কোন উপায়ই নাই। টোলে 
বাহা শিক্ষা দেওয়। হয় এবং বে গ্রন্থাদি অধ্যাপিত হয়, তাহার সম্বন্ধে 
ভাস! ভাসা জ্ঞান হইতেই পারে না। পল্লব-গ্রাহিতা দোষ টোলের 
শিক্ষাপ্রণালীর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। কিন্তু টোলের শিক্ষাপ্রণালীতে অন্ঠ 
এক ভাবের সন্কীর্ণতা আছে; তাহা অবশ্য পরিহাধ্য। টোলে বহুদিন 
ধরিয়া কেবল কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থ অধ্যাপিত হয়। কলিকালের মানুষের 
আয়ুঙ্ধাল যেমন অল্প, তেমনই বর্তমান কালের লোকের জিজ্ঞান্ত অনস্ত। 
সতরাং ইহার জন্য অল্প সময়ে অথচ অধিক পরিমাণে যাহাতে শিক্ষার্থরা 
£শন্ষালীভ করিতে পারে, ন্তাহার উপায় উদ্ভাবিত হওয়া কর্তব্য । টোলের 
অধ্যাপক-মগুলীর নিকট এই বিষয়ে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ রহিল । 
এবং গভর্ণমেণ্টেরও কর্তব্য যে তাহারা এই দিকে দষ্টি রাখেন ও টোলের 
সাহাধ্য কর। ও টোলের কার্ধা পর্যবেক্ষণের ভার খাহাদের উপর ্তাস্ত 
হইবে, তাহাদের কাধ্য পরিচালনার জন্ত উপধুক্তভাবে এবিষয়ে 
অনুশাসনাদি প্রদান করেন। বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈত মত ধীহারা 
শি্। করিয়! ব্যুৎপন্ন ভইতে চাছেন, তাভার! অবশ্ত স্বামী মধুন্দন 
সরস্বত্তীকৃত “অদ্বৈত সিদ্ধি” পাঠ করেন কিন্তু উহ! পাঠ করার পৃব্ৰে 
মাধব সম্প্রদায়েয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *ন্যায়ামৃত” গ্রন্থ অধায়ন না করিলে “অদ্বৈত- 
সিদ্ধি” পাঠ কর! এক হিসাবে নিক্ষল। কারণ “অদ্বৈত সিদ্ধির” উদ্দেশ্য 
হইতেছে পহায়ামৃতের” মত খণগুন করা । “অন্ৈতসিদ্ধি” প্রকাশিত হওয়ার 
পর মাধব সম্প্রদায় হইতে উহার খণ্ডন গ্রন্থ রচিত হয় তাহার পরেও 
শঙ্কর-মতাব্লম্বীর! উক্ত গ্রন্থের প্রাতিপান্ধ বিষয় খণ্ডন করিবার চেষ্টা 
করেন। কিন্তু শুনা যায়, মাধব সম্প্রদারের লোকেরা বলেন, শঙ্কর- 
মতাবলিগণের এ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । অর্থাৎ মাধব মতের শেষ খওন 
শহ্কর-মতাঁবলঘ্বীরা অদ্যাবধি করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, ইহার 
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মধ্যে সত্য থাকুক আর নাই থাকুক, এই সকল বিচার গ্রন্থ পাঠ না 
করিলে উভয় মতের রহস্তোদ্বাটন সম্পূর্ণভাবে হয় না। দর্শনশান্ত 
মনন-প্রধান। স্থতরাং দার্শনিক মত লইয়! ধত বিচার ও তর্ক-বিতর্ক 
হইয়াছে, তাহার যতই আলোচন! হইবে, ততই আমাদের বৃদ্ধি মার্ষিত 
হইবে এবং দীর্শনিক সিদ্ধান্তগুলি আয়ত্ত করিবার পথ সুগম হইবে। 
শুনিয়াছি' শঙ্কর মত লইয়! নাধবাচার্যের সহিত রামানজ সম্প্রদায়ের 
জনৈক পণ্ডিতের বিচার হয়াছিল,__ বেদান্ত দেশিকাচাধ্য তাহার 
মধ্যস্থ ছিলেন। মাধবাঢাধ্য নাকি এ বিচারে বেদান্ত দেশিকাচাষ্যের 
মতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার বল্পভ সম্প্রদায়ের পগ্ডিতগণের 
সহিত শঙ্কর মতাবলম্বীদের বহু বিচার হয় গিয়াছে এনং ত্র সকল 
বিচারের বিষয় বিবিধগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে । পপ্তদ্ধমার্ভও”, *প্রাভজজন” 
গ্রভৃতি উহাদের মধ্যে শ্রেগ্গ্রন্থ। এই সকল প্রণালী পাঠ করিলে দেখা 
যাইবে যে, বিভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ কি প্রকার সুক্ষ মেধার সহিত 
অপূর্ব যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া নিজ মত দুঢ় করিবার প্রয়াস পাইনা 
ছেন। এই সকল বিচারের কথা আমবা এখন বিস্মত হইয়াছি। 
কলেজে পাঠ করিবার সময় আনরা 10177 8102871 উ111 কর্তক ৪11 
ডড$)1197 172.0011095এর মতগুলি পরাক্ষা কর! সম্বন্ধে গ্রন্থাদি 
পাঠ করিয়াছি। এই প্রকার 1" ০০১৮ কতক 091) 50021 
7[11]এর মত লইয়া বিচার-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়াছি। এর সকল বিচার- 
গ্রসঙ্গ বদি উচ্চ পরীক্ষার পাঠা হইতে পারে, হ|হ! হইলে আমি ইতি 
যেষে বিচারের কথ। বলিলাম, কিংবা শঙ্করের সহিত মগ্ডন-মিশের 
বিচারাদি উচ্চ পরীক্ষার পাঠন্ূপে নিদ্ধারিত হইবে না কেন? কেনই 
ব। ঁ সকল অদ্ুত্ত বিচার-কৌশুল আমাদের উচ্চ শিক্ষাপ্রার্থী যুবকদের 
অগোচরে থাকিবে? আমি ত ইহার কোন কারণ বুঝি না। 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ১১৭ 


ভারতীয় দর্শন বলিতে কেবল হিন্দু দশন বুঝায় ন1, বৌদ্ধ-দর্শন এবং 
জৈন-দর্শনও ভারতীর দর্শনের অন্তর্গত। বৌদ্ধ-দর্শন এবং জৈন-দর্শনে 
যেমন হিন্দুদর্শনের মত খগুডনাদি আছে, তেমনই হিন্দু- 
দর্শনের মধ্যেও প্র প্রকার বৌদ্ধমত ও জৈনমনত খগুন কর! হইয়াছে। 
হিন্দুদর্শন মধ্যে আবার পরম্পরের মত-খগুন দেখা যায়। এই সকল 
এখনও রীতিমত আলোচিত হয় নাই। এমন কি, অনেক স্থলে এই 
সকল মতের গ্রন্থগুলি পান্থ জগ্গাপি প্রকুষ্টন্রপে অনুসন্ধান করা হয় নাই। 
এই সকল বিভিন্ন মভাঁবলন্দীদের মল গ্রন্ক এবং পরস্পরের মধ্যে বিচার 
গন্তের সংখ্য। এত অধিক যে, তাহার জামানত অংশ মাত্রও কোনও এক 
ব্ক্তি-বিশেষের চেষ্টায় সংগ্রহীত হইবার নহে । এই জন্ত সার্বজনীন 
চেষ্টা হওয়া উচিত। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের স্তায় বিদ্বন্মগুলী হইতে এই সকল 
গ্রন্থের অনুসন্ধান ভইয়। উপযুক্ত ব্ক্তিদিগের উপ্ব এক এক মত সংক্রান্ত 
্রন্থগুলি অধ্যয়ন ও আলোচনার ভার দিয়া তাহাদের দ্বারা এ বিষয় 
পরিদ্কতরূপে শিক্ষিত সমাজেব নিকট উপস্থ(পিত করার ব্যবস্থা না হইলে 
এঁ সকল মতের গারুভ রহস্য শির্সিত মানব সমাক্ের কথা দূরে থাকুক, 
শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকটেও জ্ঞাত থাকিয়া যাইবে । এই প্রকারে 
ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রী মতগুলি ন্ট হইতে দেওয়া! কি বর্তমান শিক্ষিত 
ভারতবাসীদের পক্ষে লক্জার বিষয় নহে? 'জামি যেভাবে প্রস্তাব 
করিলাম, তদনুসারে যদি ভারভীয় দার্শনিক মতগুলি আলোচিত হয়, 
তাহা হইলে তাহার সহি পাশ্চাত্য দার্শনিক মতগুলিরও প্রকৃত-প্রস্তাৰে 
তখন সমালোচন৷ সম্ভবপর হইবে, নচেৎ বর্তমানের স্তায় ছুই এক খানি 
মাত্র মৌলিক গ্রন্থের অসম্পূর্ণ অনুনাদ পাঠ করিয়া তুলনার সমালোচনা 
কর! দূরে থাকুক, ভারতীয় মতগুলি সম্যগ্রূপে প্রণিধান করাও অসম্ভব । 
আম্থন, আমর! এই সম্মিলন হইতে এমত কিছু করি, যাহ! দ্বার! বঙ্গভাষায় 
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এই সকল দার্শনিক মতগুলি আলোচন! করিবার পথ সুগম হয়, এবং 
আমাদের স্বদদেশবাসীর মধ্যে যাহারা কেবল মাতৃভাষা! জানেন, ইংরাজী 
কিংবা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন, তাহাদের নিকটে প্র সকল দার্শনিক 
মতগুলি অজ্ঞাত এবং অনালোচিত না থাকে, ও আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত-মগুলীর মধ্যে ধাহারা কেবল সংস্কৃত ভাবারই চর্চ৷ করিয়া থাকেন, 
পাশ্চাত্য দর্শনাদি-শাস্ত্র সকলও যাহাতে তাহাদের গোচরে আসিতে পারে : 
এই প্রকারে বিভিন্ন মতগুলি এক ক্ষেত্রে সমাবেশ করিতে পারিলে এবং 

তংসম্বন্ধে সম্যগভাবে আলোচন! আরম্ভ হইলে মতগুলির মধ্যে প্ররুত 
দোষগুণ এক প্রকার অবধারিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিন্তা 
শক্তির প্রসার যেমন বৃদ্ধি পাইবে, তেমনই উহার গভীরতাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইবে; তখন প্রকৃত মননের সার্থকতা ঘটবে। মানুষ মাত্রেই কেহ 
সম্পূর্ণ তত্বজ্ঞ হইতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রে আছে, একমাত্র শিবই 
অভ্রান্ত এবং জীবমাত্রেই ভ্রান্ত । এই কথাটা শ্রীস্দেশেও অন্তভাবে 
প্রচলিত ছিল। তত্রত্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলিতেন যে, প্রকৃত তত্বগ্জান 
একমাত্র পরমেশ্বরেরই অধিরুত। মানুষে কেবল তত্বজ্ঞান ইচ্ছা করিতে 
ও ভালবামিতে পারে ; ভজ্ঞন্তই এ দেশে দর্শন-শাস্ত্রের নাম 1১171195013) 
হইয়াছিল। আমাদের মনন কাজেই সম্পূর্ণ তত্বদর্শী হইতে পারে না; 
সুতরাং অন্ান্ত দেশের মনীষীরা1 কি ভাবে কোন্‌ তত্বের কি পি্ধান্ত 
করিয়াছেন, ইছ! জানা আমাদের সর্বাপেক্ষ। কর্তব্য ও অত্যাবস্তক। এই 
সকল ব্যাপারের আনুষঙ্গিক অন্ত এক প্রকার মহৎ ফলও আছে। 
বিভিন্ন জাতি-সমূহের মধ্যে পরস্পরের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ধার! যতই 
বিদিত হইবে, ততই এ প্র জাতিদের মধ্যে প্রকৃতভাবে সৌহার্দ্য স্থাপিত 
হইবে। প্রকৃত মর্যযাদা-বোধ ব্যতীত কোন জাতি কিংবা কোন ব্যক্তির 
মধ্যে প্রকৃত শ্রন্ধ! জন্মিতে পারে না। সমস্ত বিজ্ঞানের শিরোমণি-স্বরূপ 
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দশন-শাস্ত্রীয় মত যতই আমরা যে জাতি সম্বন্ধে জানিতে পারিব, ততই 
দেই জাতির প্রতি আমাদের সমন্মান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে, সন্দেহ নাই। 
সম্মান-বুদ্ধি বৃদ্ধির সহিত পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সৌহার্দয-ৃদ্ধি 
অধশ্যন্তাবী। দার্শনিক মতাদি জানিলে জাতি বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি 
সম্মান-বৃদ্ধি পাওরা স্বাভাবিক বলিতেছি কেন, তাহার বিশেব কারণ 
আছে। দার্শনিক মত মাত্রেই মননের দ্বার। সাধিত হয়; মনন অনু- 
ভূতিরই উপরে প্রধানতঃ নিভর করে ; সুতরাং অনুভভূতি-উপজীব্য কোনও 
নত ব' সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভরমাআক হইতে পারে না। উহা অসম্পূর্ণ হইতে 
পারে, একদেশ-দর্শী ভইতে পারে, কিন্ত এককালে অধথার্থ হইতে পারে 
না। 11210510 50৬0০০: প্ররুত কথাই বলিয়াছেন । তিনি বলেন 
21109৮52৮67 ৮5107152220 1) জ্ঞাত 17991155 80010762৮৮৩ 002৮ 
17016711721 11)6%001001750050 102% 2010002] 53010610150655 
9170 11320 11767 01715700115 00002521760 2170 06107805 50111 
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এই ভাবে জাগতিক মত-সমূহ আলোচিত এবং পরীক্ষিত হইলে দেখা 
যাইবে যে, আপাততঃ জ্ঞানে আমাদের যাহ! পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ 
হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদ্দের প্রকৃত রহস্য হ্াদয়ঙ্গম হইলে বুঝা! 
যাইবে, তাহাদের মধ্যে বিরোধী অংশ কিছু কিছু থাকিলেও 
তাহাদের মধে) সাধারণ অর্থাৎ অবিরুদ্ধ অংশ নিতান্ত অল্প নহে। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, এই প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সার্বভৌমিক 
আলোচন। কেবল যে নিতাস্ত আবশ্ঠক তাহ নহে, ইহ। পত্ব-জ্ঞানাভিলাবী 
ব্ক্তি-বুন্দের তত্ব-জ্ঞান-লাভেরও এক প্রকৃষ্ট উপায়। আমি এতক্ষণ 
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যাহ। বলিলাম, তাহাতে বুঝাইবাঁর চেষ্টা করিয়াছি যে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্র- 
দায়ের এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের দার্শনিকদিগের মত-সমূহ একত্র আলোচিত 
হুওয়। অতীব কর্তব্য ইহা যে কেবল কল্পনার উপর নিভর করিয়া 
বলিতেছি তাহা নহে; এই বিষয়টা দেখাউবার জন্য নিষ্পে কয়েকটা 
উদ্বাহরণ দিতেছি। 

প্রথমে মনোবিজ্ঞানের বা মনস্তন্তের কথাটাই ধর! ঘাউক। ভারতীন্ব 
দর্শনে কাহারও মতে মন একটা ইক্র্রির) ইহার নাম অন্তঃকরণ; 
কেহ বা! ইহাকে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন না। আবার কাহারও 
মতে মনকেই আত্মা বলা ভইয়াছে। পাশ্চাহ্য মনোবিজ্ঞান অনুসারে 
মনকে প্রায় এই ভানেই নিদ্দেশ করা ভষ্টরাছে, এতদতিরিক্ত কথা বড় 
কেহ বলিতে পারেন নাই । তবে মনের প্রিয়া এবং মনের ক্রিয়া প্রণালী 
সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনস্তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনেক স্বঙ্ধ সক্ষম হত্ব আপিকার 
করিয়ছেন। মন আত্মা কি ইস্দ্রিয, এহ বিসিয়ে এখানে আমি কিছুই 
আলোচনা করিব না। উন্দ্রি্ন ছারা লব্ধ আমাদের যাবতীয় অনুভূতির 
উপকরণ মনের নিকটে উপস্থিত হয়, এবং তথায় বথাবথ-রূপে এ উপকবণ 
গুলি বিশ্তাস্ত এসং শ্রেণাধদ্ধ হইয়া হবে আমাদের জ্ঞান উৎপাদন করে। 
কোনও বাহা ব্ষর আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্পশে আদিলে এ সংস্প 
জনিত এক প্রকার উত্তেছনা আমাদের বিশেষ বিশেষ আ্বামুমধ্যে রে 
থাকে ; তৎপরে এ উদ্ভেজনা মপ্তিধ-গত হইয়া এ বাহ্‌ পদার্থ-সধন্ধে 
আমাদের চৈতন্য উৎপাদন করে। ইহাকে বাহা বিষয়ের উপলদ্ধি বলা 
যায়। যাহাকে আন্বর বিবরন বলা হয়, তাহার সম্বন্ধে প্র প্রকার 
ংস্পর্শাদি ঘটে কি না, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বল! যায় না; 
কিস্ আনর! যাঁহাকে আন্তর অন্রতবের বিষয় বলিঃ তাহার উপলব্ধি 
ঘটিলে আমাদের নন্তিক্ষ এবং গ্লামুর মধ্যে যে বিকার উপস্থিত হয়, সে 
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সম্বন্ধে মতভেদ নাই। স্তরাং দ্াড়াইতেছে যে, যে কোন প্রকার 
উপলব্ধিই হউক না কেন-_বাহাবি্ষয়েরই হউক কিংবা আস্তর বিষয়েরই 
হউক-_উপলবন্ধি হওয়ার অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের শরীরে (মস্তিষ্কে 
এবং স্নাযুমধ্যে ) একট! উত্তেজনা! এবং তজ্জনিত এক প্রকার বিকার 
ঘটিবেই। এ বিকাঁর-সমুহকে বতিরিন্ধিয় ও অন্তরিন্্িয় জনিত জ্ঞানের 
সহিত একভাবে সমব্যাপ্ডি-বিশিষ্ট বল! যাইতে পারে । এই শ্যত্র অবলম্বন 
করিয়৷ পাশ্চাত্য মনস্তত্ববিদ্গণ বলেন ৭10 7১6176 551801151560 0 
70550151021 20961156125 219 00050601650 12 2510221৮৮2৮ 
ড/11]) 0৩161070-510802] 55510075 [05 স50106চ1055 51067 
70016 10061701 01)2.6 ০৮ [5%01)152] 80205 15 21055105915 
25500121560 /11]) 2. 7767৮005 50200১ 01 ৮1210] 16163 20050 
5 1136 17050 9100116 155৩.৮ এই সুত্র ধরিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
(176702911 হইতে আরন্ত করিয়া 1,015, [501)706ত আ)এ। ৬৮001 
প্রভৃতি ) 17১55০1১০-101155805 নামক এক নতন শান্তর আবিষ্ষার 
করিয়াছেন । ফলতঃ ইহা মনোবিজ্ঞানের না ননন্তত্বের শাখান্তর মাত্র । 
এঁ মনীষি-গণ আমাদের ত্বাচ-প্রন্যক্ষ, শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ, চাক্ষুষ-প্রতাক্ষ, 
স্বাণ-প্রত্যক্ষ এবং রাসন-প্রত্যক্ষে স্বায়বীয় অবস্থা সকল পরীক্ষা করিয়। 
এ এ প্রত্যক্ষের মধ্যে প্রত্যেক প্রত্যক্ষজ্ঞানে স্নায়বীয় উত্তেজনার হ্বাস ও 
বৃদ্ধি পরিমাণ করিয়াছেন, এবং কোন্‌ প্রত্যক্ষ কত পরিমাণ উত্তেজন। 
বুদ্ধি করিলে আমাদের অন্রভবের অবস্থা কি দাড়ায়, তাহার নিয়ম 
সন্ধলন করিয়া! তাহার 19110019 পর্সাস্ত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণের এই সকল অদ্ভুত বুদ্ধি-কৌশল এবং তাহাদের এ সকল 
সিদ্ধান্ত আমাদের দেশে প্রায় একপ্রকার অজ্ঞাত। প্র গুলি কি 
আমাদের দেশে ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়গণের মধ্যে প্রচলিত হওয়! উচিত 


১২২ দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ 


নহে ? মাতৃ-ভাষায় উত্ত বিষয় সকলের আলোচনা ন1 হইলে শিক্ষিত 
সাধারণের মধ্যে উহা! পরিজ্ঞাত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ-সম্বন্ধে আমাদের দেশয় দ:শ্নিকগুণ মধ্য মতভেদ বড় অল্প নহে; 
প্রতাক্ষ প্রমাণের গোচরীভূত বিছয় বৌদ্ধমতে একপ্রকার, আর অন্থান্ 
দাশনিকগণের মতে অন্ত প্রকার ; বিশেষতঃ অদ্বৈত বেদান্ত-নতে ( অন্ততঃ 
বেদান্তপরিভাষার রচয়িতা যাঁভ' বলিয়াছেন তদনুসারে ) প্রত্যক্ষের 
লক্ষণ যাহ। কর! হইয়াছে, তাহার পি নৈয়াফিকগণের কিংব! অন্তান্ত 
দশনকারদিগের মতের প্রানশই একা নাই । ঘ্রাণেক্িয়। রসনেন্দি 
এবং তগিক্রিয়,_-ই্গার। শিজ নিজ স্থানে থাকিয়া বাহ্য ক্ষয় গ্রহণ 
করেও কিন্তু চক্ষরিক্রিয় এবং -শ্াভ্রেক্িয় বিষয়'দেশে গমন করিয়। 
তবে বাছা বিষয় গ্রহণ করে: এই মত নৈয়াসিক প্রভৃতির! স্বীকার 
করেন না। (প্রত্যক্ষ লইয়া আনাদেব দেশে এই যে নানাপ্রকাব 
মতভেদ আছে, ইহার একটা সহ্ন্নদর করার চেষ্টা-সন্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
গণের নবাবিদ্কত [১5৮ ০1,০-01)৮51০5 নামক শান্দ কোনও সাহায্য করে 
কিনা, তাহা সুধারর্গের বিচার্মা। তার পর প্রতাক্ষের বিবয় নির্বিকল্নক 
জ্ঞান কিংবা সবিকল্পক জ্ঞান কিংব! উভয়াস্মক জ্ঞান, এই বিষয়ে ব 
বিচার ভারতীয় দর্শনে দেখা বায় । পাশ্চাতা পণ্ডতগণের প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণ-সম্বন্ধে গবেষণ্ণ এবং উল্লিখিত [১59 ০1)০-10175৯105 শামক শাস্ত্রের 
আলোচনা হলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সন্বন্জে আমাদের জ্ঞান যে অনেকাংশে 
পরিস্কৃত হইবে, হছিষয়ে সন্দেহ নাই । 

দ্বিতীয় কথ! অনুমান-প্রমাণ-সমদ্ধে। ভারতীয় স্তায় দর্শনে, বিশেষত: 
নব ম্তায় শাস্ত্রে, অনুমান সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এবং 
অনুমানের প্রণালী-ঘটিত বহু তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে; পাশ্চাত্য 
্ায়শান্ত্রের সহিত উহার তুলনামূলক রীতিমত সমালোচনা! অদ্যাপি 
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হয় নাই। অছৈত বেদাস্তীরা নব্য স্তায়ের প্রাছূর্ভাবের পর 
নৈয়ায়িকদিগের প্রণালী লইয়। যে ভাবে জগন্মিথ্যাত্ব সাধন করিয়াছেন, 
তাহা বিশেষ-ভাবে আলোচনা করা! প্রয়োজনীয় । পঅদ্ৈত সিদ্ধির” 
মত খণ্ডন করিয়! ছৈতবাদী ব্যাস-রামাচাধ্য “তরঙ্গিণী” নামক গ্রন্থ রচনা 
করেন ১---তাহার উত্তরে ব্রহ্মানন্দ সরম্বতী পব্রহ্মানন্দ্ীয়” নামক এক 
গ্রন্ত লিখেন । তছ্ত্রে বনমালী মিশ্র “বনমালিমিশ্রীয়” নামক উত্তর- 
গ্রন্থ রন! করিয়াছেন। দ্বৈতবাদীরা বলেন বে, অদ্বৈতবাদীর! এ 
গ্রন্থের খণ্ডন করিতে অদ্যাপি সাহসী হয়েন নাই। পক্ষান্তরে দেখা 
বায় যে, শ্রী প্রসঙ্গে “লঘুচন্র্িকা”, “অদ্বৈত বিজয়-বৈজয়ন্তী* এবং পন্া় 
ভাস্কর” প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । এই সকল বিচার সম্যগ- 
রঁপে পর্যালোচিত হইলে অনুনানপ্রমাণ-সন্বন্ধে অনেক কথা যে পরিস্কত- 
রূপে বুঝা! যাইবে, তাহ! নিঃসন্দেহে বল! যায়। আর এক কথা,__ 
স্ায়দর্শন এবং নব্যন্ায়ের মধ্যে বিষয়গত কিছু পার্থক্য আছে। নব্যন্যায়ে 
অনুমান-প্রণালী ও তর্ক-প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ই প্রধানরূপে আলোচিত 
হইয়াছে ; প্রাচীন ভ্তায়-দর্শনে প্রনাণ প্রমেয় প্রভৃতি পদার্থের সম্যক্‌ 
আলোচনা আছে। কেহ কেহ বলেন যে, নব্যন্ায়ের বিষয়-সন্কোচ বৌদ্ধ 
ও জৈন প্রভাবে ঘটিয়াছে। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক স্ুপ্রসিদ্ধ দিঙ্নাগাচার্য্য- 
রচিত «প্রমাণ-সমুচ্চয়” গ্রন্থের অভ্যুদয়ের পরে নবান্তায়ের স্ষ্টি। 
একথার মধ্যে কতদূর সত্য নিহিত আছে, তাহা অবশ্ত আলোচনার 
বিষয়। বৌদ্ধদিগের ন্ায়শাস্ত্র সব্বন্ধীয় নানাবিধ গ্রন্থাদি প্রকাশিত 
হইয়াছে ও হইতেছে; উপযুক্ত-ভাবে এ গুলির অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাদি 
হইলে নব্য ন্যায়ের সহিত বৌদ্ধ স্তায়ের কি সম্বন্ধ, তাহা! আবিষ্কৃত 
হইতে পারিবে । জৈন ন্যায়ের গ্রন্থাবলীও আপাততঃ অনেক মুদ্রিত 
হইয়াছে; উহারও আলোচন। কর! আমাদের দীর্শনিক পগ্ডিতগণের 
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নিতান্ত কর্তব্য। কারণ যখন ভারতবর্ষের দর্শন-শান্ত্রার্দি সজীব ছিল, 
তখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তর্ক কাটাকাটি হইত এবং বাদ- 
বিচারাদিও ভ্ইত; সুতরাং এ প্রকারে পরস্পরের প্রভাব পরম্পরে 
সংক্রামিত হওয়া অব্শ্ত স্বাভাবিক । উভয়বিধ শাস্ত্রের এ্রস্তাদিতেও 
অভিজ্ঞত! জন্মিলে এ সকল প্রভাবের প্রসার কত দূর, তাহা! বুঝা সহজ 
হইবে। সমীজ-তত্ব ও দর্শন-শাস্বাদির কোন বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্টিজ্ঞতা 
লাভ করিতে হইলে এ এর বিষয়ে যাবতীয় মতবাদেব এতিহাঁদিক 
পারম্পধ্য জানা অল্প উপকারী নহে । কোন্‌ গ্রন্থ কোন্‌ সময়ে কি 
অবস্থায় রচিত হইয়াছিল, ইত্যাদি বিষয় জানার বিশেষ কোন গ্রুয়- 
জনীয়তা এদেশের টোলের অধ্যাপক মহাশয়গণ স্বীকার করেন না; 
ধাহার' এ প্রকার বিষয় অন্তধীলন করেন, তীহাদিগকে “মলাটের পড়ি” 
বলিয়াই উপশম করেন। এই উপহাসের মধ্যে কিছু না কিছু সা 
থাকিলেও মতবাদের এঁতিহাসিক পারম্পধা অনুসন্ধান কর একাস্ত 
নিষ্য়োজন নহে 3 উহ! দ্বার! অনেক প্রকৃত রহস্ত উদনাটিত হইয়া থাকে, 
একথা অস্বীকার করিবার উপায় না । এ অবস্থায় আমাদের দেশের 
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণের ন্যাত্র এ বিবয়ে উপেক্ষা করিলে চলিবে না; 
এ সম্বন্ধে আমাদের মনোনিবেশ কর। সঙ্গত। 

তৃতীয় উদাহরণ অদ্বৈতবাদ-উপলক্ষে আলোচনা! করিলেই পার! 
যাইবে। অদ্বৈতবাদ বলিতে এদেশের দাশুনিকগণ যাহা বুঝেন, তাহার 
সহিত পাশ্চাত্য দাশনিকগণের অনেক প্রকার অনৈক্য আছে। 
আমাদের দেশে প্রায় সকলেই অদ্বৈতবাদ বলিতেই ব্রঙ্গই সতা বস্ত, 
জগৎ মিথ্যা বস্তু, ইহাই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশেই এ 
অদ্বৈতবাদ মত লইয়! এত সুক্মানুন্ক্ম বিচার আছে, যাহার অধিকাংশ 
বিষয় এখনও এই দেশের পঙ্ডিতগণের নিকট অপ্রচলিত। যিনি যে 
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সম্প্রদায়ের লোক, তিনি সেই সম্প্রদায়ের, মত লইয়াই আলোচনা করেন, 
এ সম্প্রনায়-বহিভূতি অন্ত কোনও সম্প্রদায়ের মত লইয়৷ বিচার কর! 
ততটা! আবশ্তক মনে করেন না । বর্তমান কালে ইহা হইলে চলিবে না; 
প্র সকল বিচার-গ্রন্থ রীতিমত অধায়ন ও অধ্যাপনা! করিবার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। আমাদের দেশের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আমাদের দেশেই 
মথন এতটা! অনভিজ্ঞতা তখন এ মত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যে 
অনভিজ্ঞত! থাকিবে, তাহাতে বিশ্ময়ের বিষয় কি? তীাহাদ্দের এক- 
জন বলিয়াছেন, 41১21117655) 55 41516160. 1010 ০ 000902াঃ 
101705৯1176 0001091719.1 220 07161712],710]75 07202 
01361005 11১6 0110 8 03০04, 0172 10661 10067555 (0. 1 
[176 ৮৮০11. 110 01720, 0390 75 165 177 01515511765 1510300100৯ 
11১67 03০৫ 15 1961175, 15075 170 15 00101973501) [9700595.% 
আমাদের দেশের অদ্বৈতবাদ লন্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে, 
'ভাহাতে আমি বলিতে পারি যে, এই জগতের অস্তিত্বের সহিত ব্রন্দের 
অস্তিত্বের কুত্রাপি সমীকরণ কর] হয় নাই। এই জগতের মধ্যেই ব্রদ্গের 
অস্তিত্ব-পধ্যবসানের কথ। আমাদের দেশের কোনও দাশনিক বলেন নাই। 
তাহার! সকলেই এই জগতের অতিরিক্তরূপে ব্রহ্ম পদার্থকে স্বীকার 
করিয়াছেন । জগৎ অবশ্ঠ ব্রন্দ। ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, 
কিংবা ব্রহ্দে জগৎ্-নামক মিথ্যা-বস্ত অধ্যন্ত হইয়াছে; যিনি যাহাই বলুন 
না কেন, ব্রন্গের জগদতিরিক্ত সত্তা নাই, এ কথা এ দেশে কেহ বলেন 
ন!। সুতরাং এই দেশের অদ্বৈতবাদ-সন্বন্ধে পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের 
উল্লিখিত মত নিতান্তই অসার বলিতে হইবে । আমাদের দেশে অদ্বৈত- 
বাদকে কেহ কেহ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, কেহ ঝ। বিশিষ্টাদৈতবাদ, কেহ কেহবা 
দ্বেতাদ্বৈতবাদ, কেহ ঝ| জাত্যদ্বৈতবাদ, এবং কেহ বা! অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদ 
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ইত্যাদি নানাপ্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল মতগুলি একত্র 
সমালোচিত না হইলে কোন্‌ মতবাদের মূল কতদূর যুক্তি-সহ, তাঁভাব 
বিচার অসম্ভব ; এবং এই সকল বিভিন্ন মত লইয়! যে সন্ীর্ণত। বর্তমান 
রহিয়াছে, তাহ! অপনোদিত হইতে পারিবে না। জ্ঞানচচ্চায় সঙ্কীর্তার 
গ্তাযস অপকারী শক্র আর দ্বিতীয় নাই; জৃতরাং বিচারের জন্য আমাদের 
সকল মতেরই আলোচনা! করা উচিত। পুর্বোল্িখিত ইংরাজী অংশে 
পাশ্চাত্য অদবৈতবাদীদের নত সম্বন্ধে বানা লেখা হইয়াছে, তাহ! সত্য ; 
পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণের মতে ব্রন্মের জগদতিরিক্তু সম্ভার কথা বড় কোথাও 
দেখা যায় না। প্রাচীন গ্রীস-দেশীয় দার্শনিকদের কথা আপাততঃ বিচার 
না করিয়া বর্তমান যুগে ১1210088 হইতে আরম্ত করিয়া 1150] পর্মাস্ত 
পরিলে দেখ! যাইবে যে, হিন্দুদের গ্ঘায় বর্গের জগদতিরিত্ত সত্তার প্রতি 
কোন পাশ্চাত্য দাশনিক পণ্ডিত বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন নাই । 
5010022, বলেনঃ “1106 09000907015 01 811 0090 51505 ৭ 
€15 0186 2121179.] 50105021006 ৮1)101701772065 105 2015121 
9019920125002 012 10076 4991915 ₹৮০1714 ০1 (17000190274 01 
282,062 2515112ত 0 5]02506. 210 হা 25004050075 0005 
17000206170 (07201250065 10েটাজ2000205 01 200 2006 05 
119175061)0600 (02005 0176 501012-0)01702755 0 6৪৪ 01 
21] 0111055 3 00250 15 50১6 00811 01 ঠি103 0018015 15 
[70০5$:50 11) 005 155521006 ০1 6804 ৪,170 1201 11 17119 ড৮১11. 
সুতরাং বুঝ! গেল যে, 91217028, বলিতেছেন, ব্রন্মই হইতেছেন একমাত্র 
বস্ত, ফাহাতে সমস্ত বিভিন্নতা এবং বিশেষণতা সমন্বিত হইয়াছে । অবশ্য 
আমি অস্বীকার করি না যে, 91১11,059, র মত অদৈতবাদ কি ছৈতবাদের 
অন্তর্গত, তাহ! লইয়া মতভেদ আছে। ইহা! লইয়া আমাদের বিচার 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ১২৭ 


এখানে অনাবশ্তক | আমি কেবল এই স্থানে ইহাই দেখাইতেছি 
বের 91028, জগৎ এবং ব্রহ্ম বলিতে কি বুঝিতেন এবং 
তাহাতে ব্রন্দের জগদতিরিভ্ত সত্তা তিনি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা! 
করিয়াছিলেন এক না? ঢা০06 এর মতে অদৈতবাদের ব্যাখ্যা 
নুন)” [1176 00-9505 2,000101105 [0 101)06) 15 5101016005 
2) 105 01505 200 01020 15 17615 156 06102715 /106]5 11002 
211015%5 01760105102,1 70691151077, ২০01 11720] 016215  032 
০০৫-)৮561 7 1 25500006255 008 00150101012 01 29 511 
৩0175010032)255---2, 75282,11521015 52001105105 1006 2161 
211 2706 20015 507051101 [20 00801050905 200 [11705 
5170014 155016 17017 10156120151 01 0105 00162 200 21206 
567)565.1[0715 92006010600 10398090600 ডি 2 1১0৬ 
50150 61)0021% 10 16561 2 270৬7 16861177001 15515121706 
200 15০0)]১) 01)7071700 075 5611 02015 02 105616 200 
91705120508 0006 10167076001017 01 00265027291 
11]79,01 1% 1175 08.6501% 01 09005200017) 01 115 ০5৮ 2.০৫- 
১৮11৮ 25 5005127509 2120 01 005 ৮৮1)০12 062, 1061৬661 
05 25০ 200 208-650 29 11206512000 01 7601091008৮ .--০০, 
11) 01015 572 0105৮711016 27129 01 1৯2005 1011009) 52506501169 
200 12,00010159 35 €৮০91৮60 25 ৪ 50170619107 5550212) ০01 
9০493901250 01)00180 £ঢ। 0060160০ 00 2. 510815 [01110011016 
21১2 5511775215221500 01 076 6৮০১ 211067728015515 2.0101100105 
2090 112105051701775 2 11005010299 2001%105. 101/06এর 


এই অহংতন্ব এবং তাহার কল্পিত অনহং বন্ত ও অহ্ংতত্বের এই প্রকার 
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আত্মলাভের প্রসঙ্গ নিতান্ত রহ, সন্দেহ নাই ) কিন্তু এইমতে 0০ কে 
এই জগতের একটা [0060575 [১/1707015 মাত্র বলা হইয়াছে । 

তার পর ১০1১০111175 এর মত দেখুন। তাহার মতে «27021 
2103018116 19611)6 19 00101117812115 50102770705 11)10156 00001016 
৮0110 01 11100 2:00 12১00010০10 75 0176 200 016 52176 
1165 51501) 11005 01810001021] 005 20001000065 11561] 
1100 0020০111015 0265 2070 0075 5200৩ 1105 ৮/1)101 00505 
17 009 05 2550 056 1915515 217 0759 362৮ 254 076 ০1551051, 
ড/1)10০1% 55৮01155200 0102055 হা) [17120118101065 274 
2০%/615 01 08007211116, 25৫ ৮৮1)01) 91)0109560 11 2 
এয) 0০0৫১ [079455095 1186 08090015501 01702 00117057 
এই যে জগতের এবং চেতন পদার্থের মধ্যে অনুম্থাত এক অদ্বিতীয় 
বন্ত আছে, যাহাকে 9০10115105 “4১95০155% বলিয়াছেন, যাহা চেতন 
ও জড় এই ছুই শ্রেণীতে সর্বদাই পৃথকৃভাবে আপনাকে অভিব্যক্ত 
করিতেছে বল! যায়, তাহার দ্বারাও ব্রন্মের জগদতিরিক্ত সত্তীর সন্ধান 
পাওয়৷ গেল ন1। 

এখন 1756] এই সম্বন্ধে কি বলেন, তা আপনাদ্দিগকে 
স্মরণ করাইয়। দিতেছি । তাহার মতে “1155 21050101617 076 
10175651521 70255010) ড71100 182৮105ি চি56 08176502000. 1051 
85611 110 20016 15505215 1059]1 21712020510 075 91720175০01 
861100775010815 17)1180) 1] 10101) 20501015 21 11700 01952 ০01 
115 052.0 [01900555 ০০175 22312 10165610200. 00121770565 
15616 17210 07801 10) 19010101575 01090655501 1201710 15 


(00. 11255 0০01৮ 06 000. 25 05 53051027020 (0৫, 
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(0804 1025 50 হা)16175006196 10015 ০: 53015121005, 536 531505 
01715 £ছ 05. (০0 00655 1706 151)0৮/ [281095611 2 86 15 ড/6. ৬91১0 
[000৬7 11100. 1115 0020 11100050120. 101/9575 (০১ 0০৫ 
10770555900 11712055 01 [হ5511 250. 85151550500. 75 075 00012 
01 29908 200 10027 25 01061521001 (3০0৫. এখানে 75561 
স্পষ্টই বলিতেছেন যে, বুদ্ধির ক্রিয়া-বিশেষই ব্রহ্গ ; তাহার আর কোন 
স্বতন্ত্র সত্তা নাই । এই সকল দাশনিকগণের মতে দেখা গেল, ব্রহ্গকে 
“105০0110155 কিংবা “810150০7157 0)£ 005 ৬/০10৮ কিংবা “0706 
চ৮০011051071671721 1301575% ই বলা হউক, কুত্রা পি বর্গের জগদতিরিক্ত 
সম্ভার চিহ্ন পাওয়। গেল না। 

পাশ্চাত্য দেশে অই্বৈতবাদ আবার প্রকারান্তরে ছুই প্রকার । কেহ 
কেহ সম্যগ. জড়বাদী; তাহাদের মতে এই জগতে জড় হইতে চৈতন্তের 
আবির্ভাব হইয়াছে ; আবার অন্ত একদল সম্যক চৈতন্তবাদী, অর্থাৎ 
ইহারা চেতন হইতে জড়ের বা জড়াভাসের উৎপত্তি হইয়াছে বলেন । 
11519616 31967৮৩৩ এবং 89$ প্রভৃতি দার্শনিকগণ জড় ও চৈতন্তের 
মধো একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার সহিত 1:15 এবং 
১১]11100 এর মতের কিছু কিছু সাদৃশ্য কোনও কোনও অংশে আছে 
বলিয়। অনুমিত হস্স । 11070616 91961,65৮ এর মত শুনুন,--*]77 & 
19705 2174 61210075209 21150076520 [10750510052 4515105 
[২০911510) 1006 51009200815 10 10015 হ 41025 211 05৫ 
0965 7501 1১০510858 0০ 217 1105 1558516 15 ড7152,0 132 02115 
“11205550754 [২52.1$572৮--চ825 11505 50150510610 50511 
/10]) 21111051705 0820 00 019160০0০01 50801007715 2.8 11৮ 
09105100610 5301505206, [7০ 525১--11,6 152,11500 75 216 

৪৯ 


১৩০ দর্শন-শীখার সভাপতির অভিভাষণ 


০023)7150 10 15 0106 চ%1)101) 51221915 25571500156) 
50150601900 25 561097205 0029 2500 10051951201) 01, 501১)০০- 
[1৮6 5315161706, 13086 10 2:00172)5106801761 01020 279 0177 
20006 ০1 11015 001200150 51506700535 120 15211 01921 
15101) 2 58155 1807 00720 006 00710606101275 20000170705 
হ)0095 212 00160115515 71220 01১0 50618- 11705 20 5121505 
ড/10৩15 015017)60151850 11010 01002 [২52,155 5 2100 0০ 
02100 0172 01501170010 26 2025 [712052]% 02 08110 0 12)5- 
28150 13652119170-?? 

1১৪.17) বলেন--* [009 25052210210 0 50050515065 
11256, 5৮০ 17061)৩৬6) 1007 21217615195 00611 ড21007157 
006 2:52 100 10125517 0010002,010)6 510 85061051564 50161806 
200 0162. 00011215105-120105 006 58105555065 আহ] (০ 
593 06 19070621195) 70 31065, 17০ 001)551০2] 200 0126 
05687091721 2977976572226 001--০914 20052৮ 109 
০0170])15 501 211 096 530156150155 91 1182 52.53 ৮৮০ 216 00 
062] 57401) 0)15) 25 21) 1189. 127000205০1 096 41102785221) 
(0560 01 00136010017) 076 70615017500 £. 01510010826 
570005181006, 0105 17200. 15 0696160 1০ 1706 2 4০9৮1)16 
৪00--10 00110170192 006172.] [01810950101867 10 06 
[10551021 101711950101)07,---% 

এতহবারা দেখ! গেল যে, 176:961 519০1,০৪: তাহার কল্পিত 
“ [15003555750 755119005 এবং 8910 তাহার কলিত “2০৮০1, 
7268 9010১ এই ছুই মতবাদ দ্বার! ব্রঙ্কে বিস্বৃত হুইয়া জড় ও 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলন ১৩১ 


চৈতন্য এতছ্ভয়ের নিম্পাদক এমন এক পদার্থের কল্পনা করিয়াছেন, 
যাহার বিভিন্ন অভিব্যক্তির ধার! হুইতে এই সংসারে যাবতীয় জড় ও 
ঠৈতন্ত পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে । এই সকল মতের সমালোচন! এখানে 
করিব না। আমার উদ্দেগ্য, এখানে কেবল এই সকল মতবাদ যাহাতে 
এই দেশীয় অদৈত-সন্বন্ধীয় মতবাদগুলির সহিত একত্র আলোচিত হয়, 
তাহার প্রয়োজনীয়তা দেখান। আমার বিশ্বাস, ব্রহ্ম-পদার্থের এই 
ভাবে নান! প্রকারে নানাবিধ বিকারের কথা শুনিবামাত্র আমাদের 
দেশের অদ্বৈত-মতাবলম্বীরা কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবেন; কিংবা প্র 
স্থান ত্যাগ করিয়া তীহার! স্থানাস্তরে চলিয়া যাইবেন। অদ্বৈতবাদের 
এই সকল ধারার কথা স্থন্দররূপে 917 11112 072011002 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। আমি এখানে উহা! উদ্ধত করিয়া! দিতেছি £_ 
1156 10177105010157109] 0010112762505 07 উ10101505751501 0135 
16511177077 ০01 001850)018515355 €0 1176 01620565921 
01 (175 5111010০6 200 0০)6০6 1) 10101011010 1001 11955 
21716 2.6 0186811011৮ 01 [1705৩ 80 0)0615186 ৮25. 50785 
10010 0155 15511180179 01 0010501017906955 (0 0)5 60011790555 
01076 13)61712] 200 170266112111010617022061025 200 00101 
81217017000 1601106 5101)61 1171770 00 052,0161 01 17729005100 
08100, 71355 7610001১057 [105 £৮1061705 ০ 00199০8- 
011517655 10 11717 2170101829515 118 9501566006১ 200 008.1002,12 
17201001170 200 102,067 275 0219 [01061000002] 200012602- 
[1003 01 0) 5200 507700000. 519519006, 12715 75 0175 
৫09০1705 ০1 91050108065 [06106105,-2. 00011117501 ড/121018 


1) 10051 111005177005 161015512505565 1 20700515021 


১৩২ দর্শন-শাঁখার সভাপতির অভিভাষণ 


710119501017615 515 90175111779, 71556] 270 0085871. 
0900615 25517) 0612 075 5৮1055,065 ০0£ 00189010911515555 1০0 
0৩ 9915০ 200 012180£ 93 ০০-071811721 61123617 ) 
2770 2.5 17)2 09190705 15 11070117760 10) 19৮০117 ০৫ 1159 076 
16121150700) 00867 (৮০ 01010098166. 901)010755 04 [955০1১0- 
10989 20 0516117011760.161175 ৪9018010615] 25 1176 
91151109.] 24150 ঠ6102190) 2] 012 01015066৮০1 [010 11 
25 15 [01940015110 017001৮ 01 ]1059115755 75 65190119150. 
01 1176 01185117810) 11 01১6 0101601: 1)6 2,53010760 25 116 
09122517721 27000226110, 8110 006 ৪11601 ০৮০01৮54 110ঘাও। 1 9৭ 
115 1070075000০ 015697% ০১1 11511211517 151 95121011570. 
এই সকল দার্শনিক তন্ব আলোচন! করিলে এ দেশের অদ্বৈত মত ধাভাব! 
পোষণ করেন, তাহাদের যে অশেষ প্রকারে উপকার সাধিত হইবে 
তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পাশ্চাত্যদিগের অদ্বৈতবাদে 
তাহাদের মতের সৌসাদৃশ্ত তাভার! অনেক স্থলে দেখিবেন, এবং কোন 
কোন স্থলে মৌলিক বিরোধ দেখিতে পাইবেন। উক্ত উভয় প্রকার 
মৃতই আমাদের দেশীয় অদ্বেত-বেদান্তি-কর্তক আলোচিত হওয়। বাঞ্নীয়। 
এ দেশের “ক্রহ্গবিৎ ব্রন্মব ভবতি” এই প্রকার মতের প্রতিধ্বনি পাশ্চাত্য 
দার্শনিকের নিশ্ললিখিত উক্তিতে তাহার! দেখিবেন 21176 19610 
[71055616 1050017055 10601711500 ৮৮111) 055 ড7015181101617? 
617৩ ৮10 1570/5 01520 [051 15119 10০11 105611৮ পরিশেষে 
যখন 5108:,922. বলিতেছেন 0৯০৭. 1065. [711705511 751] 217 
17579165 106511601551 10৮৩১ তখন তাহার! দেখিবেন যে, উক্ত 
উত্তিতে বৈষ্ণবদের শ্রীন্রীরাধাক্কষ্ণের অপূর্ব প্রণয়কাহিনী এইখানে 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ১৩৩ 


বীজরূপে নিহিত আছে । অদ্বৈতবাদীর! বলেন, উপান্ত ও উপাসকের 
মধ্যে কোন ভেদ নাই; স্থতরাং চরম অবস্থায় উপাসনার অবকাশই 
নাই। অথচ উহাদেরই একজন অর্থাৎ শ্রীমদ্‌ মধুন্দন সরস্বতী *ভক্তি- 
রসায়ন” নামক অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া কি অপুর্ব-কৌশলে অধ্বৈতমতের 
মৃহিত ভক্তির সমন্বয় করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই 
আলোচনার যোগ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকটে উহার বিচার- 
কৌশল প্রকাশ কর! কর্তব্য। 

আমাদের দেশে সকাম ও নিষ্কাম কর্মের ব্যাখ্যা আছে। পাশ্চাত্য- 
দেশের নীতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ কর্তব্য কন্ম সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা 
করিয়াছেন, তাহ! এদেশে আলোচিত হওয়া আবশ্তক | পাশ্চাত্য দেশে 
নীতিশান্ত্রেরে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহাও আমাদের দেশে 
ধন্াধন্মের আলোচনার সমর উপেক্ষিত হওয়া উচিত নছে। বিশেষতঃ 
দূশনিকাগ্রণী 171 কন্তব্যাকর্তবা অবধারণ করিবার নিয়ামকরূপে 
"0516008708) 27721967208” নামক যে নতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, 
তাহার সহিত আমাদের দেশীয় নিফাম-কম্ম-পদ্ধতির মত একত্র 
সমালোচিত হওয়া বিধেয়। এই ভাবে যদি ভিন্ন দেশায় মত গুলি 
আমাদের দেশের মত গুলির সহিত একত্র আলোচিত হয়, তাহা হইলে 
উভয় দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে মহাফলোঁপদায়ক হুইবে। 
বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশে দর্শন-শান্ত্র-সম্বন্ধে যে সকল নূতন 
আলোচন হইয়াছে, তাহার মধ্যে মেধাবী ]9:0765 কর্তৃক উদ্ভাবিত 
7755203119) এবং অধ্যাপক [50 13575502 কর্তৃক উদ্ভাবিত 
মত বিশেষ ভাবে আমাদের প্রণিধানের যোগ্য ॥ [275.277021557 বলিয়া 
]87965 যে মতবাদ স্হ্টি করিয়াছেন, তাহাতে এ দেশের দার্শনিকদিগের 
জানিবার বিশেষ কিছু না! থাকিলেও তাহার বিচার-প্রণালী এবং তাহার 


১৩৪ দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ 


পূর্বে যে সকল মতবাদ ছিল, তিনি তাহার যে ভাবে সমালোচন! 
করিয়াছেন, সেইগুলি আমাদের চিন্তা করিবার বিষয় । বাহার! এ মত 
আলোচনা! করিবেন, তাহার দেখিবেন, 19,095 মীমাংসকদিগের ন্যায় 
হ্যায় *ম্বতঃ-প্রামাণ্য-বাদী” নহেন ; তিনি নৈয়ায়িকর্দিগের মত “পরতঃ- 
প্রামাণ্য-বাদী”। তিনি প্রনাণ সম্বন্ধে বিচার করিয়া ০0410৮40121) 
2130 ৮21109.060 1:80 প্রসঙ্গে যে সকল নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ! 
এ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নৃহন নহে। প্রকৃত সত্য-পরীক্ষার জন্য তিনি 
যাহা! লিখিয়াছেন, তাহার আভাস এ দেশে নৈয়ায়িকেরা পপ্রবৃত্তি 
সামর্থ্য” প্রভৃতি বলিলে কতকটা অনুধাবন করিতে পারিবেন। সুতরাং 
এই সকল আলোচনা এ দেশের দার্শনিক্দিগের মধ্যে অত্যন্ত উপাদেয় 
হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। অধ্যাপক [71511 75£2507. যে ভাবে 
22001000 এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে তাহার মত এ দেশে 
পরিজ্ঞাত হইলে তাহাকে আমাদের দেধায় দার্শনিকগণ বিশেষ সমাদর 
করিবেন, তাহা বল! চলে। প্রকৃত তত্ব জানিতে হইলে তিনি 87)05111- 
550০5 (বুদ্ধি) এবং 8758195£5 ( বিশ্লেষণ-বিচার ) প্রভৃতির হেয়তা 
প্রতিপাদন করিয়া $00010107) €( বোধি ) এর প্রতিষ্ঠী করিয়াছেন! 
1150910155$০5 এর উপর পাশ্চাতা দেশে বে আব্রমণ বহুদিন হইতে 
চলিয়া আসিয়াছে, 76725০2 পুনরায় সেই 1161211755805 কে সম্মানের 
আসন প্রদান করিয়াছেন। তাহার বিচার-প্রণালীর কিঞ্চিৎ আভাস 
এখানে দিতেছি । কোন ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা 
লাভের উপায় নির্দেশ করিতে গিয়! উদাহরণ স্বব্ধপ তিনি দেখাইয়াছেন 
যে, সেই ব্যক্তির সহিত পূর্ণভাৰে একত্ব-স্থাপন (*০০$,০$06006 ড/811) 
005 10275070 171105611 ) ব্যতীত যেমন তাহার চরিত্র-ব্ষয়ে সমাক্‌ 
অভিজ্ঞত| লাভ কর! যায় না, তেমনই কোন বিষয়ের তত্ব জানিতে 
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হইলেও তদ্ধপ কর! আবশ্রক। 75150 সম্বন্ধে একজন গ্রন্থকার 
বলেন, “১০০৬ 10800) চোাত 0200 10000, 200 10000052910 0012 
00555080589 26 5০07 15150016% 1012,06 10110061016 ০0৮8১০০১০০০, 
5৬61৭ 122,0015 11] 80062. 1 25 এ 00005 006 
[01905 01 1196 17020) 10112856011 21 0015 92010155550. 0 21051 
0815 7952 11017) 002 170627৮0000 10061000175 5105,] 01451 
2100 9০0, 192৮6 71)0618610172 25 00$10060 0১৮ 13০10059010, উহার 
মতে ?:5$6107 এক প্রকার জ্ঞেয় বস্তর সহিত সর্ব প্রকারে এক হইয়া 
তাহার ভিতর আপনাকে স্থিত করা । পক্ষান্তরে 4,091519 হইতেছে 
_-বন্তর উপাদানগুলিকে ভিন্ন “ভন্ন করিয়া অন্ত জ্ঞাত বিষয়ের তুলনায় 
তাহার তথা সংগ্রহ কর! । পুঝে দৃষ্টান্তের দ্বার বুঝা যাইবে, 785০4 
বলেন, কোনও নায়কের চরিত্র-সন্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার 
চলন, বলন, ভাব, ভঙ্গী প্রভৃতি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে এক 
প্রকার জানা হয়; কিন্তু এ জানা উক্ত নায়কের চরিত্র-সন্বন্ধে সাক্ষাৎ 
বা সম্পূর্ণ জ্ঞান নহে । যদি কোন প্রকারে এ নায়কের স্বরূপ আমাদিগকে 
বোধ করিয়া ঠিক তাহার স্তাঁর হওয়ার বিষয় কল্পনাতে আনিতে পারি, 
তাহ! হইলে ঠিক তাহার সহিত আমাদের মানসিক একত্ব-লাভ ঘটে। 
তিনি ইহাকে “1201611600021] 5৮00129,0৮ কিংবা ৮০08150$051)06 
৮80) 0). 92150712175] ইত্যাদি আখ্যা প্রধান করিয়াছেন । 
ঠিক এই ভাবে না হইলেও আমাদের দেশে কোন বিষয়ে তত্বজ্ঞান লাভ 
করাও কতকটা এই প্রণালী-মূলক। এই সকল পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের 
মৃতবাদগুলি আলোচন! করিলে দেখা যাইবে যে, অনেক বিষয়ে আমাদের 
দেশের পূর্বতন দার্শনিকগণ যে ভাবে বুঝেন, তাহার সহিত এ সবগুলির 
খ্রকা ব! পার্থক্য কোথায় এবং কি কারণ-মুলক। এই প্রকারে 
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পরম্পরের মত বুঝাঁবুঝি হইলে পরস্পরের অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ 
হইবে ও পরস্পরের জ্ঞানের পরিধির বিস্তাতি হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
মানসিক অপার আনন্দ লাভও ঘটিবে। 

এখন দর্শনশান্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ও সার্থকত|। কি, এতৎ-সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ আলোচন! করিয়া আমার এই বক্তব্য শেষ করিব। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, বিশেব বিশেষ পদার্থ ও তগ্দত ধর্ম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান 
কিংবা এ এ্রজ্ঞান সম্বন্ধে এ্রতিহাসিক পরম্পকা ইত্যাদি বিষয় দর্শনশাস্ত্বের 
ঠিক প্রতিপাঞ্ধ নহে । আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে লইয়। ষে যে মৌলিক 
প্রশ্ন আমাদের মনে উখ্বাপিত হয়, ভাহার বিচার এবং তৎসন্বন্ধে উপপণন্ত- 
মূলক সিদ্ধান্তগুলি যে শাস্ত্রের বিষয়ীভূত, তাহাকেই দর্শনশান্ত্র বলে। 
“আমি কি)” “কোথা! হইতে আসিয়াছি,* *কোথান্স কি ভাবে আমার 
পরিণতি,” ণ্চতুর্দিকে মাহা দেখতেছি, ইহার মূল কি?” এবং 
"ইহাদের সহিতই ব! আমার সম্বন্ধ কি প্রকার” এতজ্জাতীয় প্রশ্ম- 
পরম্পরার সমাধান করিতে না পারিলে মননশীল মানবের মানসিক শাস্তি 
কিছুতেই হইতে পারে ন!। এই প্রশ্নগুলির সমাধান ষে ভাবে থে জাতি 
করিয়াছে, তাহার উৎকর্ষ এবং অপকর্ষের উপর সেই জাতির মানসিক 
উন্নতির সার্থকত। নির্ভর করে। এ সকল মৌলিক প্প্রশ্নগুলি বিশ্লেষণ 
করিয়া দার্শনিক পগ্ডিতগণ মূল তিনটা বিষয়ের প্রপ্রাকারে উনাদের 
পর্যযবসান করিয়াছেন । জড়, চেতন এবং পরমেশ্বর এই ঠিন বিষয়ের 
সম্যক তত্ব অবগত হইতে পারিলে উক্ত প্রশ্নগুলির সম্বন্ধে আমাদের 
যাবতীয় আকজ্কা-নিবৃত্তি হয় বলিয়। সকলেরই বিশ্বাস। আমি আছি 
এবং আমার স্তর চেতনা-বিশিষ্ট অন্ত প্রাণীও আছে। এতদ্যতীত জড় 
নামক আর এক জাতীয় বস্ত, আমি ও আমার ভ্তায় চেতন প্রাণী হইতে 
স্বতন্ত্রতাবে আছে। এই উভয় বিষয় লইয়া কার্ধ্যতঃ কোন ষতভেদ নাই। 
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পরমেশ্বর-সন্বন্ধে আপাততঃ কিছু কিছু মতভেদ থাঁকিলেও এই দৃশ্তমান 
চেতন ও জড়ের উৎপত্তির নিদান-্বরূপ অবশ্য কোন বস্ত যে আছে, 
তৎসন্বন্ধে মতভেদ নাই । আমি কিংবা আমার ন্তারন কোন চেতন প্রাণী, 
যখন ইচ্ছামত কোন চেতন প্রাণী কিংবা! কোন প্রকার জড় বস্তু স্যষ্ট 
করিতে পারি না, বা পারে না, তখন চেতন ও জড় পদার্থের শষ্টা, 
দৃহমান প্রাণী কিংবা জড় ভইতে যে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র, তাহাতে বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তির সন্দেহ থাকিতে পারে না । জড় হইতে চেতন-উৎপত্তির কোন 
প্রমাণ কেহ অগ্ভাপি করিতে পারেন নাই । 17617196171 ১17517061 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে এক মৌলিক বস্ত বা শক্তি হইতে সমাস্তরাল-ভাবে 
ঢই পৃথগ্‌ জাতীয় পদার্থ অর্থাৎ চেতন ও জড়েব উৎপত্তি ব্যখ্যা করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা আদৌ বিচার-সহ নছে। সুতরাং চেতন ও 
জড়ের শ্রষ্টা কি প্রকার বস্ত, এবং তাহার সহিত চেতন প্রাণীদের এবং 
জড়ের সম্বন্ধ কি প্রকার, ইহা! অবশ্য বিচারের বিবয়। আমি আছি, 
উহার বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুতরাং এতংসন্বন্ধে কোন প্রমাণেরও 
আবশ্যকতা নাই। দৃশ্যমান জড় শস্তও আছে; আচার্য শঙ্কর “নাভাব 
উপলব্ধে:* এই বেদান্ত-ক্ত্রের ব্যাথায় এই মত দৃঢ় করিয়াছেন। চেতন 
ও জড়ের স্থষ্টি-সন্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। আমি এখানে জড়বাদী- 
দিগের সম্বন্ধে কোন কাই আলোচনা করিব না; করণ পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, জড় হইতে চেভনের কিংবা নৃতন কোন জড়ের উৎপত্তি, 
এবং আমি বা আমার স্ঠায় চেতন প্রাণী হইতে কোন প্রকার চেতন 
প্রাঞ্মী বা কোন প্রকার জড়ের উৎপত্তি হওয়! দূরে থাকুক, ইহা যে 
সম্ভবপর, তাহাও অগ্ঠাদি কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। নৃতরাঁং 
জড় ও চেতন বলিতে আমর! যাহা বুঝি, তাহ! হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অথচ 
এতদুভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী কোন বস্তকেই আমরা, আমাদের 
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ও জড়ের অষ্টা বলিয়া! স্বীকার করিতে বাধ্য । এই স্ষ্টি লইয়াও নানা 
প্রকার মতবাদের স্যষ্টি হইয়াছে। আমি এঁ মতগুলিকে এই স্থানে 
সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিব £- 

১। শুন্ঠ হইতে জগতের উৎপত্তি অর্থাৎ উপাদান ব্যতীত স্থষ্টি। 
এই মতে ্থষ্টির পূর্ব্বে স্য্ পদার্থের উপাদান গুলি পধ্যস্তেরও অভাব 
ছিল, বল! হয়। সহসা কোন সর্বশক্কিশালী পুরুষের আজ্ঞা ব! 
ইচ্ছ৷ ক্রমে সমস্ত উপাদান-সংবলিত জাগতিক পদার্থ-সমূন্তের উৎপত্তি 
হইল। বলা বাহুল্য যে, এই মত আধ্যজাতির চিন্তা প্রণালীর 
একান্ত বিরুদ্ধ। এই মত সাঁধারণ-ভাবে 5০0০ জাতি-সমূহের 
মধ্যে প্রধানরূপে প্রচলিত; আধ্য জাতিরা এই মতকে আদৌ শ্রদ্ধা 
করেন ন|। 

২। সংহইতে যাবতীয় বস্তর স্ষ্টি। এই মতের মধ্যেও নানা- 
প্রকার অবাস্তর প্রভেদ আছে। কিন্তু এই মতের সাধারণ কথা এইটুকু । 
এই মতাবলম্বীরা বলেন ধে, এক পরম পদার্থ হইতে এই জড় ও চেতনা, 
বিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । অবাস্তরভেদ এই যে, কেহু কেহ 
বলেন, এ পরম পদার্থ স্বয়ং পরিণত হওয়াতে জগতের বিকাশ হইয়াছে; 
কেহ কেহ বলেন, এ পরম পদার্থ স্বয়ং অপরিণত অবস্থায় থাকিয়া 
অনির্বচনীয় মায়াশক্তি বলে এই মিথ্যা অথচ তাহাতে অধ্যস্ত জগতের 
আশ্রয় হয়েন ; অন্তের| বলেন এঁ পরম পদার্থ অদৃষ্ট কারণের সহায়তায় 
নিত্য কোন উপাদান-রাশির সংহনন করিয়া! এই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি 
করিয়াছেন। বথাক্রমে এই অবান্তর মত গুলিকে নিয়লিখিত আখ্যা 
প্রদান কর! যাইতে পারে। কে) পরিণাম-বাদ, (খ) বিবর্ত-বাদ; (গ) 
আরম-বাদ। এস্থলে পরিণাম-বাদ-রূপে ব্যাখ্যাত মতের আর একপ্রকার 
স্বরূপ আছে, তাহা যথাস্থানে সংক্ষেপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব। 
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এক্ষণে অতি সংক্ষেপে এই ভিন্ন ভিন্ন মত সমূহের কিছু আলোচনা! 
করিতেছি । 

প্রথম শ্রেণীর মন লইদ্না অধিক বিস্তার করার আব্ঠকতা নাই। 
কারণ এই মতের স্বপক্ষে অধিক যুক্তি দেখা বায় না। পরমেশ্বরের 
ইচ্ছাক্রমে যখন এই সৃষ্টি, তখন পরমেশ্বরের ইচ্ছা ঘটিবার কি কোন 
নিদ্দি্ট কাল আত্ছ ? যদি থাকে বলা যায়, তাহ! হইলে তৎপূর্বে তাহার 
এ ইচ্ছ। ছিল ন! কেন? আর কেনই বা সহসা তাহার মনে এ ইচ্ছার 
উনয় হইল? ইত্যার্দ প্রশ্নের উদ্তুর দেওয়া বড় সহজ নহে। তবে 
এতৎ-সম্বন্ধে আমি দুই একটা কথা মাত্র বলিতে চাহি। আমাদের 
দেশেও যে এই নত সম্পূর্ণরূপে অপ্রচলিত, তাহা! বলা চলে না। শৈব 
মতের যে সক গ্রন্থ কাশ্নীর-দেশে সংপ্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে 
দেখ! যায়, এ মতের আচার্যগণ ঈশ্বরের ইচ্ছ। মাত্র বিনা উপাদানে এই 
জগতের স্ুষ্টি হইয়"ছে, ইহা স্বীকার করেন। এমন কি খণ্থেদের দশম 
মণ্ডলের ১২৯ হুত্ত যাহাকে নাসদীয় সুত্ত বলা হয়, তাহার প্রথমাংশ 
পাঠ করিলে প্রথম শ্রেণীর মতের কতকটা আভাস যে পাওয়া যায় না, 
এমত বল! যায় না। ভারতবর্ষ এমনই একটা দেশ যে, সে দেশের 
দর্শন-শান্ত্রের মধ্যে সকল প্রকার মতের কিছু না, কিছু পাওয়া যাইবেই। 
কিছু দিন পুর্বে স্থবিখ্যাত ধন্মপ্রচারক 1015 15580001005 ঠিক 
এই কথাই বলিয়া! গিয়াছেন। ভারতবাসীর পক্ষে ইহা অন্ন শ্রাঘার 
বিষয় নহে। 

দ্বিতীর শ্রেণীর মতের প্রসঙ্গে আমি আরম্ত-বাদ-সন্বন্ধেই সর্ব প্রথমে 
আলোচন! করিব। এই মতের সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, জগতের উপাদান- 
গুলি নিতা ; পরমেশ্বর অনৃষ্ট-নামক কারণের সহযোগিতায় এই বিচিত্র 
জগতের স্ষ্টি-করিয়াছেন। জগতে জড়বস্তর উপাদান হইতেছে পরমাণু, 
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এবং আকাশ। এতদ্বাতীত জীবাযআ্মা নামক চেতন বস্ত আছে, তাহ 
সংখ্যান্ন বু। জড়বস্তর উপাদ্ানগুলি সংহত করিবার ক্ষমতা সর্কশত্তি- 
শালী পরমেশ্বরেরই আছে। তিনি অদৃষ্টনামক সহকারী কারণের 
দ্বারা উহাদিগকে সংহনন করেন, এবং তাহা! হইতে ক্রমে এই পরিদৃশ্তমান 
জগতের বিকাশ ঘটিয়াছে। জীবাত্মাও তন্রপ স্বকীয় কন্মবশে অদুষ্ট- 

বশতঃ নানা প্রকার দেহ ধানসণপুক্বক গ্রাণি-জগতের বিচিত্রতা সাধন 
করিতেছে । বল! বাহুলা, ধাভারা এই মত পোষণ করেন, তাহার! 
তাহাদের নিজ মত স্থাপন ও প্রতিপক্ষের মত নিরাঁস উপলক্ষে যে সকল 
ভর্ক-বিস্তাস কবিয়াছেন, আাহাতে বুঝিবার এবং শিখিবার অনেক বিষয় 
আছে। সুতরাং সেগুলি আলোচনা করা আমাদের পক্ষে বিশ্ষে 
ফলপ্রদ। এই মহাবলন্বী পঞ্ডিহগণের প্রতি আমার একটা বক্তব্) 
আছে। পরহেশ্বরকে সর্বশক্তিমান ঘি বকা যায়, তাভা হইলে এই 
মতানুসারে তাহার সর্বশনভ্রমন্তার কোন সঙ্কোচ কর, হয় কি না, ইভ! 
বিশ্ষেভাবে বিচাধ্য । পরষেশ্বর ব্যতীত এবং ভা! হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্থ 
পৃথক অথচ নিত্য বন্তব--পরনাণু, আকাশ এবং জীবাত্মার__অস্তিত 
স্বীকার বদ্দি করা বায়, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের সংহনানাদি এ 
প্রকার কোন নিতা শক্তির ছার! সমুদ্বত হইতে পারিবে না কেন? 
এ ভাবে বিচার করিলে ক্রমে বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক জড়বাদ ঝা 
ক্রমাভিব্যক্তিবাদ "আসিয়া পড়! কি সম্ভাবনা নহে? আর তাহ] হইলে 
পরমেশ্বরের অস্তিত্-স্বাকারের বড় একট আবশ্তকত। কি থাকে? 
1-15119671 9167,০৫1 বলিয়াছেন যে, য্দি তিনি (31251050508 এবং 
শক্তি (19109) স্ষ্টি করিতে পারিতেন, তাহ! হইলে তাহার পক্ষে 
জগৎ স্ষষ্টি করা অসম্ভব হইত না । তিনি বলিয়াছেন যে, এক অজ্ঞ্েয 
শক্তি এবং তাহার মাধ্যাকর্ষণ নামক ব্যাপার হইতে সমস্ত জীব-জগৎ 
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ও জড়-জগৎ এবং জীব-জগতের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদির (37,51510650)5 ) 
উৎপত্তি হইয়াছে । পরমেশ্বর মানার পর যদি তদ্দিতর অথচ তাহার 
হ্যায় নিত্য পদার্থ বলিয়া আকাশ, পরমাণু এবং জীবাত্মকে স্বীকার 
করা যায়, তাহা হইলে পমমেশ্বরের অস্তিত্বকে ক্রমে ক্রমে এ যুক্তিবলে 
লোপ করার পথ প্রশস্ত হুইয়! যায়। পাশ্চাত্য দাশনিক পণ্ডিতগণ 
এই প্রকার মতাবলম্বীদিগকে সহঙ্জে বলিতে পারেন যে, আকাশ ও 
পরমাণু প্রভৃতি পদার্থ যদি পরমেশ্বরের নিরপেক্ষতার থাকিতে পারে, 
তবে তাহাদের সংহননের জন্য পরমেশ্বর বলিয়া এক সর্বশক্তিশালী 
বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা! করা গোরন মাত্র; স্থৃতরাং প্রমেশ্বরের আস্তত্ব 
স্বীকার কর! নিস্প্রয়োজন। আমাদের দেশের বৈশেষিক এবং নৈয়ারিক- 
গণ যাহাতে এই দিকটা ভাল করিয়া অনুধাবন করেন, আনি তাহাদের 
সেই বিষয়ে সনির্বন্ধ অন্গরোধ করিতেছি । 

তাহার পর প্রচলিত পরিণাম-বাদ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, 
তাহা এখানে প্রকাশ করিব। এক পরন পদার্থ হইতে, ক্রমাভিব্যক্তি 
রূপে হউক, কিংবা এঁ পরম পদার্থ নিজে পরিণত হইয়াই হউক, এই 
জড় ও চেতনাবিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই পরিণামবাদের 
স্কুল অর্থ। এই পরিণাম-বাদকে ভিন ভাগে বিভত্ত কর! যাহতে 
পারে £--১ম, £7677১৩:৮ ১০০:১০৬: প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ যে এক 
মৌলিক বস্তু হইতে জড় ও চেতনাত্মক বিচিত্র জগতের উৎপত্তি হওয়ার 
কণা বলেন, এবং যাহাকে অধ্যাপক 13210. প্রভৃতি "90%2/৫-12024 
%৫১৮ বলিয়াছেন, তাহার পরিণাম একজাতীর। ইহাকে দিভাবনিষ্ঠ 
একমুল বস্ত ব শক্তির পরিণাম বল! যাইতে পারে। ২য়, সাংখ্যের 
পরিণাম-বাদ। এই মতে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই নিত্য বস্ত। পুরুষ 
বহু, কিন্তু নিক্রিয় অথচ ফলভোক্ত। । আর প্রকৃতি এক এবং জড়- 
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স্বভাঁবাপন্ন ॥ চেতন পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতির পরিণাম ঘটে, এবং 
তাহা হইতেই মহ্দাদিক্রমে জগতের বিকাশ এবং এই প্রপঞ্জের উৎপত্তি 
হইয়াছে। দ্বিতীয় বন্তস্তরের সন্নিধান প্রযুক্ত বস্তন্তরের পরিণাম 
ঘটিতেছে, ইহাকে এক বস্তর সান্নিধ্য বশতঃ বন্তুন্তরের পরিণাম বলা 
চলে। ৩য়, ব্রহ্ম নিজেই পরিণত হইয়া! এই জগজপে পরিদৃশ্তমান 
হইয়াছেন। এই জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহ! স্বন্পতঃ ব্রহ্ধ বন্ত 
এবং তাহা সমস্তই ব্রদ্মের পরিণতি। ইহাকে ব্রন্ম-পরিণাম-বাদ বলে। 
এই তিন প্রকার পরিণাম-বাদের ভেদ-সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার 
নাই। ইহার মধ্যে প্রথম ছুই মত একটু বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে 
যে, উহার! বিচার-সহগ নভে। জড় এবং চেতন সম্পূর্ণ পৃথগ জাতীয় 
বস্ত, ইভাদের এক হইতে অন্তের উৎপত্তিও অসম্ভব, তাহা ইতিপৃর্ব্বেই 
নির্দেশ করিয়াছি । আর সাংখ্যের পরিণাম-বাদ-সম্বন্ধে যে সকল তর্ক 
উঠিতে পারে, তাহার উত্তর দেওয়! বা সমাধান করা সহজ বলিয়।! বোধ 
হয় না। পুরুষ চেতন ও বহু, ইহা সাংখ্যেরা স্বীকার করেন, এবং 
চেতনের সন্লিধান ব্যতীত জড় প্রকৃতির পরিণাম ঘর্টিতে পারে না, 
ইহাও তীহারা মানেন। এখন কথা হইতেছে যে, বন্ধ ঢেতন পুরুষের 
মধো কোন্‌ চেতন পুরুবের সন্নিধানে এই জগতের উৎপত্তি হইবে, এ 
এইট বিষয়ে নিয়ামক কি? এবং যখন এক চেতন পুরুষের পান্লিধ্যবশতঃ 
প্রকৃতির পরিণাম আরম্ভ হয়, তখন এ চেতন পুরুষ বাতীত অন্তান্ত 
চেতন পুরুষের সন্িত জড় প্ররুতির সান্নিধ্য ঘটে না কেন? এবং 
অন্ত চেতন পুরুবগুলির অবস্থা, তখন কি ঘটে? ইত্যাদি ব্ষিয়ের যুক্তিপৃর্ণ 
উত্তর পাওয়া ভার। আমি এরূপ বলিতেছি না যে, উক্ত প্রশ্নাবলীর 
কোন উত্তর সাংখ্যেরা দেন নাই-- আমার বক্তব্য এই যে, তাহাদের এ 
সন্স্ধীম উত্তর আলোচন। করিয়। আমার তৃপ্তিলাভ হয় না। পরিণাম- 
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বাদের তৃতীয় ভেদ সম্বন্ধেও নানা তর্ক আছে। ব্রন্ধ বদি পরিণামী 
হয়েন, তাহা হইলে তাহার পরিণাম কিরূপে ঘটে? আত্মবশে তাহার 
পরিণাম ঘটে, না! অন্য কোন স্বজাতীয় বা! বিজাতীয় শক্তিবশে তাহার 
পরিণাম ঘটে? ব্রহ্গকে ঞ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভাতি সর্বত্র 
নির্বিকার, নিরঞ্জন প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; তাহার বিকার 
কি প্রকার? পক্ষান্তরে, তিনি পরিণামী বা বিকারী হইলে, তাহার 
সমস্তটাই কি বিকার প্তাপ্ু হয়, না তাভার কোন অংশবিশেষের বিকার 
হয়? ব্রন্দের কি কোন অংশ আছে ?--এবম্প্রকারের নানাবিধ পুর্বব- 
পক্ষীয় প্রশ্ন উদ্ভাবন কর! যাইতে পারে । এই মতের প্রধান আচাধ্য 
শ্রীবল্পভ অদ্বৈতবাদের অসম্পূর্ণতা প্রদশন উপলক্ষে বলিয়াছেন, যে, আচাধ্য 
শঙ্কর “তত্বমসি” “অহং ব্রন্ধান্মি” প্রভৃতি হতিবাক্যের প্রতি যতটা 
মনোনিবেশ করিয়াছেন, “সর্বং খহ্িদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের 
প্রতি তাদৃশ মনঃসংযোগ করেন নাই। বদি করিতেন, তাহা হুইলে 
তিনি কেবল জীবাত্মার সহিত ব্র্দের অভ্ে স্থাপন করিতে প্রয়াসী না 
হইয়া, এই পরিদৃশ্ঠমান জগৎ, যাহাকে সচরাচর জড় বল! হয়, তাহার 
মভিতও ব্রহ্গের অভেদ স্থাপন করিতেন। এই সকল কথার উপন্যাস 
করিয়া তিনি আচাধ্য শঙ্করের ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবার্দের অসম্পূর্ণত৷ খ্যাপন 
করিয়া! স্বীয় মতকে শ্রদ্ধাদ্বৈতবাদ বলিতে চাহেন। যাহ হউক, ব্রন্গের 
পরিণাম কথাটা আপাততঃ শুনিতেই কিছু আত্ম-বিরোধী (591 
09151720$0008 ) বলিয়া বোধ হয়। যে ব্রহ্ম বস্তকে নির্বিকার ও 
নিরঞ্জন বলিয়া সর্বশাস্ত্রে দেখা যায়, তাহার বিকার বা পরিণাম কল্পন! 
কর। কিংবা “অখগ্সচ্চিদানন্দৈকরস” ব্রন্দের বছুতর অংশ কল্পনা করা, 
উভয়ই শাস্ত্র এবং যুক্তি বিরুদ্ধ । কিন্তু এই সকল আত্মবিরোধী কথার 
স্থাপন-উপলক্ষে শ্ুদ্ধাদ্বৈত-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ কি প্রকার যুক্তি-কৌশল 
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দেখাইগ্জাছেন, তাহ! প্রণিধান-যোগ্য । পূর্বে বলিয়াছি, দর্শন-শান্ত্ 
মনন-প্রধান; অতএব শুদ্ধাট ত-মতাবলম্বীদদের বিচার-প্রণালীতে 
আনাদের শিখিবার অনেক বিষয় আছে। তাহাদের সিদ্ধান্ত সর্বাংশে 
আমাদের গ্রহ্ণীয় না হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের রচিত গ্রন্থাদি 
আমাদের নিকট উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। এই মতের আলোচনায় 
আর অধিক কথ! বলার কিছু আবঠ্কত] দেখা যায় না। পরিণাম- 
বাদের আর এক স্বকপ আছে। বিবর্ভ-বাদ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ 
করিয়| ভাভা বুঝিবার চেষ্টা করিব । 

বিবর্ত-বাদ বিবয়ে বিচার করিতে সাভসী হওয়া কিছু ছুন্ূহ। কারণ, 
এ মতবাদ এখন ভারতবর্ষের 'প্রার সর্বত্র রাজত্ব করিতেছে । আঁচাধ্য 
শঙ্কর হইতে উচ্ভার প্রতিপত্তি এদেশে বিশেহভাবে ভইয়াছে । বৌদ্ধদের 
ক্ষণিক-নিজ্ঞানবদ এসুং শূন্ত-বাদ খণ্ডন করিয়া আচাধা শঙ্কর অদ্বৈত-বাদ 
প্রচার কবার পর হইতে ভিন্দুদের অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস, অদ্বৈত 
বাদই একনাত সন) এই জন্তই লুলিনাছি যে, ভারতবর্ষের দার্শনিক 
রাল্যে জন্দৈতমহ এখন বিশেদ প্রতিষ্ঠিত ॥ অদ্বৈভনতাবলম্বীদের 
ব্যাখ্যাহ মায়াবাদ কোন কোন পুরাণ এবং তদনুসারে কোন কোন 
সম্প্রণীয়ের মতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত মাত্র? আশ্চধোর বিষয় এই যে, 
বর্তদান কালেও অনক নল পণ্ডিত না কি আচাধা শঙ্করকে বুদ্ধদেবের 
অবতার বলি্জা স্পীকার করেন এপং কহেন যে, আচার্য শঙ্কর 
বৌদ্ধমত নিরা করেন নাই তিনি জৈন বা আর্ৎ মতই নিরাস 
করিয়াছিলেন। শুাহার মতের জিত বৌদ্ধ দ্রশন এবং বৌদ্ধ 
মতের কোন বি:রাধ নাই। হিন্দুদের বিশ্বাস, আচার্য্য শঙ্কর বৌদ 
মত নিরাস করিকা এ মত-কবলিত নৈদিক মতের পুনরুদ্ধার করিয়া 
ছিলেন। পক্ষান্তরে, বণ্তধান বৌদ্ধ মতাবলম্বীরা আচাধ্য শঙ্করকে 
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তাহাদের মতের প'রপোষ্টা বলিয়াই মনে করেন। অদ্বৈত-বাদের খণ্ডন 
আমাদের দেশে নৈয়ায়িকেরা এবং বেদান্তের অন্তান্ সম্প্রদায়ের লোকের! 
বিশেষভাবে কারয়াছেন। কিন্তু তথাপি অদ্বৈত-মত এখনও প্রবল 
ভাবে ভারতীয় দর্শন-রাজো বিচরণ করিতেছে । ইহার কারণ অনুসন্ধান 
করিলে দেখা যাইবে যে, অদ্বৈত-মতেব অভান্তরে এমন সনাতন সত্য 
নিহিত আছে, যাহার অপলাপ কেহই করিতে পারে ন।। শ্রীমদ্তাগবতে 
এই কথাই সংক্ষিপ্তভাবে বল! ভইয়াছে 
“বদস্তি তত্তন্ববিদস্তত্বং যজ্জ্ঞানমদ্দয়ম্‌। 
ব্রদ্মেতি পরমাজ্মেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥”৮ 
অদ্দৈত-মতের খণ্ডন মাধবাচাষ্য করিয়াছেন, শ্রীরামান্ুঙ্জাচার্ধ্য করিয়াছেন, 
গোৌঁড়ীক্স গোস্বামিগণ করিয়াছেন ; কিন্তু অদ্বৈত-মতের মধ্যে যাহা সার 
সত্য ত151 প্রায় কেহই অস্বীকার করেন নাই। ব্রহ্গ বস্ত্র যে শ্রেণীর, 
সেই শ্রেণীর দ্বিতীয় বন্ত আর নাই। যাহার! দৈতবাদী, তীাহারাও 
ফলিতার্থে ব্রদ্দেতর বস্ত্রগুলিরও ব্রন্বনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা মানেন না; 
তবে কেহ কেহ বলেন যে, ব্রহ্ম হইতে জগৎ স্যষ্ট হইয়া তাহাতেই অবস্থিত, 
কেহ বা জড় ও চেতন পদার্থ গুলিকে ব্রন্দের বিশেষণ বা শরীর স্বরূপ 
বলিয়াছেন। ব্র্গেতর বস্তু বলিয়া যাহ! আমাদের আপাততঃ প্রতীয়মান 
হয়, তাহার সত্তা কোন না৷ কোন প্রকারে ব্রঙ্গের অস্তিত্ব সাপেক্ষ, ইহা! 
সকলেই বলেন। অতএব বিচার করিলে দেখ। যাইবে, যে ব্রহ্মই প্রকৃত 
প্রস্তাবে অদ্বিতীয়, স্বতন্ত্র, অন্ত-নিরেপক্ষ সতাবান্‌ বসত; অন্ত যাহা কিছু 
আছে, তাহ! তাহারই অবলম্বনে আছে, তীহাকে বাদ দিলে আর কিছুই 
থাকে না। এভাবের অদ্বৈত-মতে কাহারও কোন আপত্তির বিষয় 
নাই ; কিন্ত বিবর্ত-বাদ সন্বন্ধে কিছু কিছু বক্তব্য থাঁকিতে পারে । উহাতে 
বল! হুইয়্াছে সৎ এবং অসৎ এই ছুইটা দ্বারা নির্দেশ কর! যায় ন1 এমন 
৩ 
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সভাবিশিষ্ট মায়া নামক এক পদার্থ আছে যাহার শক্তিতে এই মিথ্যা জগৎ 
ব্রন্দে অধ্যস্ত হইয়াছে এবং আমাদের এই মায়।-বদ্ধ অবস্থায় পরিদৃশ্তমান 
জগৎ দৃষ্ট ও অনুভূত হইতেছে । এইখানে জ্ঞাতা যে অহং পদার্থ অর্থাৎ 
জীবাত্ম, তাহারও অনুভূতি পূর্বোক্ত মায়ার সহিত সম্বন্ধবশতঃ ঘটিতেছে। 
এখানে বলা হইয়াছে যে মায়!-বস্ত্, সং এবং অসৎ এই দুই হুইতে 
পৃথক্‌। সৎ এবং অসৎ হইতে পৃথক কোন পদার্থ থাকিতে পারে কি 
না, তাহা ভাবিবার বিষয়। পাশ্চাত্য প্ডতেরা যাহাকে “12% ০01 
5%:০15050. 7810012% বলিয়াছেন, তদনুসারে বিচার করিলে দেখা 
যাইবে যে, সত্ব এবং অসন্ব ইহাদের মধ্যে আর কোন প্রকার সন্তা 
থাকিতে পারে না ; কারণ, ইহারা পরম্পর পরস্পরের অভাব স্বরূপ, 
অর্থাৎ সত্বের অভাবই অসত্ব এবং অসত্বের অভাবই সত্বঃ স্থতরাং 
এতদ্তিরিক্ত কোন সত্বার অবকাশ নাই । ইহা কল্পনা করিলে ব্যাঘাত- 
দোষ হ্য়। অদ্বৈত-সিদ্ধিতে এই প্রকার পুর্বপক্ষের অবতারণ। করিয়! 
মধুন্দন সরম্বতী ইহার বিচার করিয়াছেন। “সত্বাসন্বয়োঃ একাভাবে 
অপরসন্থাবশ্যকত্বেন ব্যাঘাত:*--এ যুক্তি তিনি অমান্ত করেন নাই; 
তবে তিনি সত্ব বলিতে যে প্রকার সৎ বুঝেন, অসত্বের অন্তর্গত সং 
পদার্থের ঠিক সেই অর্থ স্বীকার করেন না। তাহার মতে প্রথম সং 
শব্দের অর্থ ত্রিকালাবাধ্য সৎ অর্থাৎ ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালত্রয়ে 
যে সতের বাধ নাই, সেই প্রকার সৎ; কিন্তু দ্বিতীয় অসৎ শব্দের দধ্যে 
নিবিষ্ট সৎ শব্দের অর্থ হইতেছে, ত্রিকালাবাধ্যরূপ সতের অভাব নহে, 
কেবল কোন কালে কোন ধন্ীতে সৎ বলিয়া প্রতীয়মানত্বরূপ সতেরই 
অভাব নাত্র। ইহ! হইলে সং এবং অসৎ উহার! পরস্পর পরম্পরের 
অভাব স্বরূপ হইল না। আমি কিন্ত এই যুক্তিগুলি বুঝিতে পারি না। 
একই প্রসঙ্গে একই প্রকার পদার্থ বুঝাইতে গিয়৷ এক শ্রেণীকে সৎ 
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বন্ত বলিতেছি, এবং আর এক শ্রেণীকে সৎ বস্তর অভাব বলিতেছি। 
এমন অবস্থায় উভয় স্থলে সৎ শব্দ বিভিন্নার্থক বলিয়া কল্পন! করা', যুক্তি- 
শাস্ের নিতান্ত বিরুদ্ধ বলয়! মনে হয় । *বিরুদ্ধয়ে! নঁ প্রকারাস্তরতাস্থিতিঃ১* 
এই গ্নায়সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। সুতরাং বিবর্ত-বাদ স্বাপন 
উদ্দেন্তে মায়ার যে লক্ষণ কর! হইয়াছে, তাহ! যুক্তিসহ বলিয়া বোধ 
হয় না। 
মায়-বাদ স্থাপন উদ্দেশ্টে মায়াবী এবং পরন্্রজালিকের ধর্মমও ব্রন্মে 
আরোপ করা হইতেছে । এসম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকের। যাহ বলিয়াছেন, 
তাহা আমাদের দেশের অদ্বৈত মতাবলম্বীদের প্রণিধান করা উচিত। 
ফরাসীদেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক 1)০5০8155 জীব এবং পরমেশ্বরের 
্্তিত্ব যে ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, তাহ! আপনার। সকলেই জানেন। 
তরাং তাহা! লইয়। এখানে লিপিবাহুল্য কর অনাবশ্তক ; তবে তিনি 
জড় জগতের বাস্তবিক অস্তিত্বের প্রমাণ কর! উপলক্ষে যে যুক্তি অবলম্বন 
করিয়াছেন, তাহার কিছু বিবৃতি কর! এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন|। 
তিনি যাহা বলেন, তাহার সার এই প্রকার 2৮175 1729 ৪ ০168 
৪00 015111500 1060, 01 1915 0৮৮1) 70০90 200 01 00121 1000159 
31108010010 10 0 21] 51065 25 65:061)060 51010951225069 
৩01581771010102,0105 00৬61210500 010০ 20011751400. 105 
183 15005100% €0 20০8]9৮ 519005৮6715 ০199,01% ৪15৫ 
31305170005 5015058%50. 1 19107 25 009. 300 00 5000056 
0026 000 006250 11120 15170600100 056 10051001012 
91 08051175 1710) 010 2000৩ 2 200 01 ৬০19016% 
মা) 10005 05100 102,0650৩ 1000577192,111019 0 55 1061156- 


০০. এই ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে মাা-বাদ অনুসারে 


১৪৮ দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ 


জগন্সিথ্যা কল্পনা করাতে পরমেশ্বরের নিন্দা কর! হয় কি না, তাহা 
অদ্বৈতীদের বিচার্য্য ৷ 

তারপর, বিচার করিতে হইবে, জীবের শরীরাদির উৎপত্তি কি 
প্রকারে ঘটিল £ কম্মমাত্রঈ শরারাদি বিভাগ সাপেক্ষ, এবং শরীরাদি 
কর্মসাপেক্ষ ; সুতরাং কম্মজন্ত শরীর শ্বাকার করিলে ইতরেতরা শ্রয় 
দোষ হয়, অর্থাৎ কর্মজন্য শরীর কিংবা শরীরজন্য কর্ম, এই বিপ্রতি- 
পতিতে শরীরা দির সষ্টিসম্বন্ষে সন্দেহ অব্শ্যন্তাবী। এখানে প্রায় সকল 
দীর্শনিকই বীজাস্কুরবৎ প্রামাণিক দৃষ্টান্তের বলে অনাদিত্ব সিদ্ধ করিয়! 
ইতরেতরা শ্রয় এবং অনবস্থাদি দোষের নিরাস করিয়াছেন। আমি 
এখানে বলিতে চাহি যে, এ দৃষ্টান্ত দেখালে বা অনাদিত্ব বলিলে দোষের 
সম্যক পরিহার কর। বান্ন না। এখানে অনার্দি কালের ভিন্ন অর্থ 
করিতে পারিলে দোষের এক প্রকার সমাধান হইতে পারে । কাল 
এবং সমন বলিতে আনর! থে প্রকার খণ্ড কালের সমষ্টি বলিয়! বুঝি, 
বর্গের দিক্‌ দিয়! দেখিতে হইলে, উহা! না বুঝিয। এমন অনুমান করিতে 
হুইৰে যে, আমাদের কাছে সময় এ প্রকার খণ্ড কালের সমষ্টি হইলেও 
ব্রন্মের নিকট সময় এই জাতীয় কাল নহে। ব্রহ্ম চিরকাল আছেন, 
ছিলেন এবং থাকিবেন 7; এই প্রকার বলিলে আমাদের ব্যবহৃত কাল 
বুঝায় না এই জাতীর কাল কল্পন| করিয়াই আমর! ব্রন্মের ত্বাভাবিক 
স্ষ্টি প্রভৃতি কার্য খণ্ড কালের সমষ্টিরূপ সময়ের গপ্ডিতে আনিতে 
চাহি। তিনি কালে নাই, কাল তীহাতেই অবস্থিত। আমাদের 
ব্যবহৃত উপাধি আমাদের মন ভইতে অপসারিত করিয়া কাল সম্বন্ধে 
বুঝিবার চেষ্টা করিলে বুঝ! যাইবে যে, এই কালের আদি আমাদের 
মত স্বরূপ-ত্রষ্ট জীবের সৃষ্টিকে অবধি করিয়া! রহিয়াছে, তাহাতে নাই। 
তিনি স্বরূপ ভাবে আছেন, এবং স্বরূপ-্রষ্ট যাহারা নহে, এমত জীবগণ 
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তাহার নিকট আছে। স্বরূপ-্রষ্ট হইলে সংসার এবং সংসারের সহিত 
খণ্ড কালের সমষ্টিরপ সময়ের গণ্ডিতে জীব আসিয়া পড়েন_-তখন 
হইতে আমর! যে ভাবে কাল বুঝি, সেই কালের অবধি কতক্টা 
কল্পনা কর! যায়, কিন্তু বর্গ যে কাল রহিয়াছে, তাহ অচিস্তনীয়। 
কালের এই প্রকার মীমাংসা করিলে বীজান্কুরবৎ অনাদি ইত্যাদি 
কেবল কতকগুলি কথার (যাহা! সহজে অন্ুভব-গম্য নহে ) আশ্রয় 
লইতে হয় না। ব্রহ্ম যতদিন আছেন, ততদিন তাহার *56০1779] 
90195097506” হইতে ৮1001510598] 101055* (যাহা জীব ও জড় 
পদের বাচ্য ) উদ্ভুত হইতেছে । তবে যে উপনিষদে স্থষ্টির পূর্বে 
“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদিতীয়ম্” উত্যাদি কথ! শুনিতে 
পাওয়া যায়, তাহার এমন অর্থ নহে যে, আমর যাহাকে কাল বা সময় 
বলিয়া বুঝি, তাহারই গপ্ডির মধ্যে কোন সময়ের পূর্বে পরমেশ্বরের 
স্বরূপেমাত্র ছিলেন; তাহার পর তিনি নানা বিচিত্রতাময় এই জগৎ 
স্ষ্টি করিয়াছেন তিনি যতদিন আছেন ততদিন তাহার সৃষ্টি 
বলুন, তাহার লীলা-বিলাস বলুন, তাহার হ্বচিস্ত্য শক্তির অগ্িস্ত্য 
পরিণাম বলুন, যিনি যে ভাষাতেই সন্তষ্ট থাকুন না কেন, 
ততদিন তাহার এ প্রকার একটা কিছু কাজ আছে। তবে শ্রুতিতে 
থে ৃষ্টির প্রাকৃকালের কথ। বল! হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, 
তাহাকে শ্য্টি এবং সৃষ্ট বস্তু হইতে পৃথক করিয়া দেখা কিংবা 
দেখাইবার চেষ্টা মাত্র। এই চেষ্টা বা কল্পনা মানুষের অসাধ্য, 
কেবল ভগবদ-নিশ্বসিত বেদাদি শাস্ত্রীয় বাক্যেই ইহার কিছু ন! 
কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। আমি এতদুর পর্যযস্ত যাহা বলিলাম, 
তাহাতে বিবর্তবাদ আমাদের মনে শান্তি আনিতে পারে না, ইহাই 
বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। অতঃপর পরিণাম-বাদের অন্ত স্বরূপ 
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সম্বন্ধে যে একটু ইঙ্গিতমাত্র ইতিপূর্বে করিয়াছি, তাহার বিষয় একটু 
বিশদ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব। 
ইতিপূর্বে প্রকারাস্তরে যে চারিপ্রকার মতের কথা বিবৃত করিয়াছি, 
তাহা ব্যতীত স্থষ্টি সম্বন্ধে পৃথক্‌ মত বড় দেখা যায় না। এখানে প্রকাশ 
করা উচিত যে, কেহ কেহ বলেন স্বভাব হইতে সৃষ্টি হইয়াছে ; ধাহার 
এই মত পোষণ করেন, তাহাদের মত বিশ্লেষণ করিলে তাহাতেও কোন 
সক্ম কথ! পাওয়া যায় না। উদয়নাচাধ্য এই মত বিশেষভাবে থগ্ডন 
করিয়াছেন। বাহার! “কুল্গুনাঞ্জলি” পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের নিকট 
এই খণ্ডন অপরিচিত নহে। এই প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের নিয়লিখিত 
শ্লোকটা স্মরণীয়। 
“হেতুভূতিনিষেধো ন স্বানুপাখ্যবিধির্ন চ। 
স্বভাববর্ণন! নৈবমবধেনিয় ত্বতঃ ॥৮ 
এতদ্য তীত আর এক প্রকার মত আছে যাহাকে শুন্তবাদ বল! হয়; 
ধাহার। এই মত পোষণ করেন তাহাদের মতে শুন্তই প্রত বস্তু । এই 
মত আচাধ্য শহ্করের রচিত বলিয়! প্রসিদ্ধ "সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ” নামক 
গ্রন্থে এইভাবে উপন্তস্ত হইয়াছে £__ 
“বদসৎকারপৈস্তন্ন জায়তে শশশৃঙ্গবৎ ॥ 
সতশ্চোৎপন্ভিরিষ্টা চেজ্জনিতং জনয়েদয়ম্‌। 
একন্ সদসন্ভাবো বস্তনো নোপপগ্ভতে ॥ 
একন্ত সদসদ্ত্যোহপি বৈলক্ষণ্যং ন যুক্তিমৎ। 
চতুষ্েণেটিবিনিমুক্তং শৃন্তং তত্বমিতি স্থিতম্‌ ॥ 
চতুক্ষোটা কি? না, যাহা সৎ নয়, অসৎ নয়, সদসৎ নয়, এবং 
উভয়-অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, হইতে পৃথক নয়। এই প্রকৃত তত্ব-পদার্থ 
চারি প্রকার কোটার মধ্যে কোনটীরই অন্তর্গত নহে। ইহার মধ্যে 
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আপাততঃ আমার এখানে যাহা বলা প্রয়োজন, তাহা বিবর্ত-বাদ-ঘটিত 
বিচারকালে কিছু বপিয়াছি। পূর্বে যে চারি প্রকার মতের সংক্ষিপ্ত 
বিচার করিয়াছি, তাহাতে কি কি অসম্পূর্ণত৷ থাকিয়! যায় তাহ! এখন 
দেখাইবার চেষ্টা করিব। আরম্ত-বাদে যে পরমেশ্বরের সর্ধশক্তিমন্তার 

তক সঙ্কোচ কর! হয় এবং তদন্গযায়ী যুক্তি অবলম্বন করিলে যে বর্তমান 
কালীয় বৈজ্ঞানিক জড়বাদীদের মতের কিছু পরিপুষ্টি কর। হয়, একথা 
অর্থীকার করার উপান্ধ দাই । পরিণাম-বাদ ধাহার। মানেন, ভাহাদেরও 
একদিকে পরম পদার্থ ব্রহ্মই হউক কিংবা দ্বিভাব-নিষ্ঠ, অর্থাৎ জড় ও 
চৈতন্তের বীজাত্মক, কোন উপাদান বিশেষই হউক, অন্যদিকে নিত্য 
বস্তদ্বয়ের মধো এক শ্রেণীর নম্তর সান্নিধ্যে দ্বিতীয় বস্তর পরিণতি, 
ইহার একটী না একটা স্বীকার করিতেই হয়। এই ছই শ্রেণীর মতের 
বেটাই আমর! গ্রহণ করি না কেন, তাহাতে কিছু না কিছু নিপ্রতিপত্তি 
থাকিয়া যাইবে । ব্রহ্গ নির্বিকার বন্ত। তাহার পরিণাম যুক্তি ও সর্বব- 
শাক্স-বিরুদ্ধ | পুরুষ সানিধ্যে প্রকৃতির পরিণান কি গ্রকার ? ”[)০%1১1৩- 
9,০০০ 108৬ বলিয়! কল্পিত কোন মূল উপাদান হইতে জড় ও চেতনের 
উৎপত্তি হইয়াছে স্বীকার করিলেও, তাহাতে সন্দেহ মিটে ন!; কারণ 
জড় হইতে চেতনের উৎপাদন কিংবা এক বস্ত হইতে জড় ও চেতনের 
পরিণতি অগ্যাপি কেহ করিতে পারেন নাই, ব৷ তাহার অনুকূল কোন 
তর্ক ও কোন প্রমাণ 'অগ্ভাবণ্ধ পাওয়া যায় নাই। জড় ও চেতন যদি 
সম্পূর্ণভাবে পৃথক্‌, অর্থাৎ পরম্পর-বিজাতীয়, পদার্থ হইল, তাহা হইলে 
তাহাদের উপাদান এক বস্ত হইতে পারে না। আর, বহু পুরুষ ও 
পুরুষের সানিধো গ্রকৃতির পরিণাম হয় মানিলে, তাহাতে যে সকল 
বিগ্রতিপত্তি ঘটে, তাহ! ইতিপূর্ববে সংক্ষেপে বলিয়াছি-_পুরুষ বহু, 
ইহাদের মধ্যে কোন্‌ পুরুষের সানিধ্যবশতঃ প্রকৃতির পরিণাম ঘটিয়। এই 
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জগতের সৃষ্টি হইয়াছে? সেই পুরুষ এখন কোথায়? এবং তদিতর 
পুরুষেরাই বা কি করিতেছেন, কোথায় আছেন? এবং প্রকৃতির সহিত 
তাহাদের সান্নিধ্য এখন ঘটিতেছে কি না? যদি না ঘটে, তবে উহার 
কারণ কি? এই যেসান্িধ্যের কথ বলা হয়, প্রকৃতির সহিত সানিধ্য 
কখন কোন্‌ পুরুষের হইবে, ইহার নিয়ামকই বা কে এবং কি প্রকার? 
এই প্রকার বহুবিধ বিপ্রতিপত্তির সমাধান হয় ন৷ বলিয়! এই মতকে 
বিশেষ শ্রদ্ধ। করিতে পারা যায় না। 

তার পর, বিবর্ত-বাদ এবং শন্ত-বাদের কথা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি, 
তাহাতে এ মত যে এক প্রকার অজ্দ্রেয় ইহা বলিতেই হইবে। উহাদের 
উপপত্তি করা অসম্ভব। ক্ৃষ্টিতত্ব বুঝিতে হইলে শৃন্যবাদ ও শ্বভাববাদ 
কোন উপকারেই আইসে না, অথচ এই সকল মত বাতীত স্বষ্টিসম্বন্ধে 
অন্ত কোন প্রকার মত হইতে পারে না। ইহার মধ্যে কোন 
একটাকে স্বীকার না করিলে হৃষ্টিতদ্বের সমাধান করা যায় না 
সুতরাং দেখিতে হইবে এই সকল মতের মধ্যে এমন কোন একটা 
পাঁওয়।৷ যায় কিনা, যাহাকে কিছু প্রকারাস্তর করিয়া আমরা যুক্তি- 
বলে গ্রহণ করিতে পারি। চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, আরম্ত- 
বাদ এবং বস্তর পরিণাম-বাদ, এই ছুই মত বিচার-সহ নহে। শ্ৃ্য 
হইতে জগতের উৎপত্তি; ইহার ছুই অবাস্তর ভেদ আছে যথা £-_ 
শুন্ত হইতে পরমেশ্বরের ইচ্ছামাত্র জগতের উৎপত্তি; এবং শৃন্ই 
পরমতত্ব, তাহা হুইতে জগতের উৎপত্তি এবং তাহাতেই উহার 
লয়। এই ছুই ভাবের শুন্ঠবাদ 'আমাদের গ্রহণীয় নহে, ম্বভাব-বাদ 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ যাইবে যে এ মতের পরিষ্কার কোন অর্থ হয় 
না। এখন পারিশেষ্য-প্রণালী অনুসারে বিচার করিলে শক্তির 
পরিণাম বাদই পাওয়া যাইবে। ইহার বিষয় গোস্বামিগণ (যাহার! 
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গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের আচার্য ) নানা গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। 
তাহার! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, “তন্মাদ চিন্ত্যয়। শক্ত্যা নিরবয়বং 
সাবয়বঞ্চ ব্রহ্ম তয়ৈব পরিণাম মানমপি নির্বিকারমেৰ তিষ্ঠতীতি 
শ্রোতসিদ্ধান্তঃ । ত্মাৎ প্ভত্বতোই্যথাভাবঃ পরিণামঃ*, ইত্যেবং 
লক্ষণং ন তু তত্বস্তেতি। দৃশ্ততে চাপি মণিমন্ত্রমহৌষধিপ্রত্ৃতীনাং তর্কা- 
লভ্যং শাশ্রৈকগম্যমচিন্ত্যশক্তিত্বং ৷ তশ্মান্নাসম্তাননীয়মপি। তথাচ সর্বেষা- 
মেবাচিন্ত্যশক্তিকজগদ্স্ত,নাংমূলকারণসা তস্যাবিচিন্ত্যশক্তিত্বে স্ুতরামেব 
লন্ষে শ্রুতিতৃষ্টযুগপদ্ধিকারাবিকারাদ'নাং সাধনায় তাদৃশক্তিহীনানাং 
সুক্ত্যাদীনামিব বিবঃ সমাশ্রয়িতুমযুক্ত এব।” এই মতের বিশিষ্টত৷ 
এই যে, ইহাতে আরম্ত-বাদের স্তায় পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার কোন 
প্রকার সঙ্কোচ কর! হয় নাই ; এবং ব্রহ্ম-পরিণামবাদের স্ায় নির্বিকার 
ব্র্গ-বস্তর পরিণাম কল্িত হয় নাই। ব্রন্গ-বস্তর পরিণাম মানিলে 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্ম বস্তুর পরিণাম সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ? 
কি হেতুই বা পরিণাম? এই সকল বিচিকিৎসা এই মতে ঘটে না; 
ইহাতে জড়বাদের প্রসঙ্গই নাই। বিশেষতঃ পূর্ব পূর্বব মতের মধ্যে 
যুক্তিবিরোধী অংশগুলি ইহাতে একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, 
অথচ ব্রন্মেকেই জগতের একমাত্র কারণ বলা হইয়াছে ; ব্রপ্গব্যতিরিক্ত 
এবং ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পরমাণু প্রভৃতিকে নিত্য পদার্থ বলিয়! এই 
মতে স্বীকৃত হয় নাই। এই যে ব্রহ্মশক্তির পরিণাম-বাদ থাহাকে 
গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচাধ্াগণ অচিস্ত্যভেদাভেদ-বাদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন, তাহ। স্ুধীবর্গের বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য । সাম্প্রদায়িক 
মত মাত্র বলিয়। এদেশে এই মত এতদিন উপেক্ষিত রহিয়াছে । এমন 
কি টোলসব্বন্ধীয় সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষা প্রভৃতিতেও পাঠ্যের মধ্যে উহার 
স্থান ছিল না। সংপ্রতি এ সন্বন্ধেকোন কোন গ্রন্থ পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট 
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হইয়াছে। ভরসা করি যে, আমাদের দেশীয় শিক্ষিত সমাজে উহার পঠন 
পাঠন প্রচলিত হইলে সকলে দেখিতে পাইবেন যে, এঁ মতের মধ্যে কি 
প্রকার সথম্ম বিচার-কৌশল আছে এবং কি প্রকার নিপুণতা সহকারে 
গৌড়ীয় বৈষ্বাচার্্যগণ শ্রুতি স্বৃতি পুরাণ ইতিহাস এবং ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক 
সম্প্রদায়ের মত ও যুক্ত-প্রণালা আলোচনা! করিয়া এ মতের প্রতিষ্ঠ! 
করিয়াছেন! অনেকের বিশ্বাস যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণ দার্শনিক 
বিচারে শ্রুতির বড় একট! ধার ধারিতেন না, কিন্তু “ষটু সন্দর্ভ” এবং 
তাহার অন্ুব্যাখ্যা “সর্বসংবাদিনী* নামক গ্রন্থদ্বর পাঠ করিলে দেখ। 
যাইবে, এ সকল গ্রন্থে শ্রুতির কেমন স্ুন্দব আলোচন! ও মীমাংস! 
আছে। গৌড়ীয় বৈষ্বাচাধ্যগণ সকলেই বাঙ্গালী, সুতরাং তাহাদের 
গ্রন্থাদদি আমাদের জাতীয় গৌরবের এক সর্বপ্রধান বস্ত। তং 
সম্বন্ধে আমাদের ওদাসীন্ত সর্বথা পরিবজ্জনীয়। এই মতের বিস্বৃত 
ব্যাখা! করা এখানে অসম্ভব । ইতঃপুর্ববে যে সংস্কৃত বাক্যাবলী উদ্ধত 
করিয়াছি, তাহা! হইতে ইহাসন্বন্ধীয় সার কথাগুলি স্থলভাবে বুঝা 
যাইবে। আরম্তবাদে পরমেশ্বর ব্যতিরিক্ত ও পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত 
নিত্য পরমাণু প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বরের 
শক্তি হইতে, অর্থাৎ এ শক্তি অচিন্ত্য ভাবে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া 
অথচ পরমেশ্বর বা ব্রঙ্গ কিংবা! তাহার শক্তিতে অবিকৃত রাখিয়া, 
এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে বিলে, পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমতার 
কোন প্রকারে সঙ্কোচ কর হয় না। বন্ত-পরিণাম-বাদ স্বীকার করিলে 
একদিকে ব্রহ্দের পরিণাম স্বীকার করিতে হয় কিংবা ব্রহ্মকে উড়াইয়া 
দিয়া জড় ও চেতনাত্মক জগতের উৎপত্তির জন্ত দ্বিভাবনিষ্ঠ কোন মূল 
বস্তর উপদানত্ব স্বীকার করিতে হয়, এবং অন্তদিকে চেতন পুরুষের 
সন্নিধানে জড় প্রক্কৃতির পরিণাম স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই 
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সকল মত স্বীকার করিলে বহুবিধ চিকিৎসার যে জস্তাবনা থাকে, 
তাহা নিরাকৃত হইবার নছে। পক্ষান্তরে, ব্রন্দের শক্তির অচিন্ত্য 
পরিণাম স্বীকার করিলে, এ সকল বিচিকিৎস৷ থাকে না। তবে 
অন্তবিধ এক প্রশ্ন উঠিতে পারে । কেহ কেহ বলিতে পারেন, শক্তির 
পরিণাম বলিলে ত ব্রঙ্গেরও এক প্রকার পরিণাম স্বীকার কর! 
হয়; আমি বলি তাহা হয় না; কারণ ধাহার! ব্রহ্মের শক্তি মানেন, 
অর্থাৎ যাহার ব্রক্ধকে নিশুণ ন। বলিয়া! সগ্ডণ বলেন, তীহার। ব্রহ্ম 
হইতে ব্রদ্দের শক্তির এক হিসাবে কিছু পার্থক্য না মানিয়াই 
পারেন না। যাহার! ব্রদ্দকে নিগুণ বলেন, তীহাদিগকেও বাধ্য 
হইয়া অনাশ্রয় এক মায়াশক্তির কল্পনা করিয়া জগতের উৎপত্তি 
বিষয়ে সমাধান করিতে হইয়াছে। এখানে অচিন্ত্য কথা লইয়া 
কিছু তর্ক উঠিতে পারে, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্ত 
তৎসম্বন্ধেও আমার বক্তব্য এই যে, অচিন্ত্য বপিলে কোন বিরুদ্ধ- 
ভাবের কল্পন! কর! হয় না। যদি পরমেশ্বরের শক্তি বা অস্তিত্ব অচিন্ত্যই 
না হইবে, তাহা হুইলে মানুষে ও পরমেশখবরে কোন ভেদ থাকিত 
না। আমার স্মরণ হইতেছে যে, একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়া- 
ছিলেন 2:44 10070৬৮0040 ৮1111705170 (০.৮ 1 আমাদের 
দেশের নৈয়ায়িকর্দিগকেও বলিতে শুনিয়াছি “পরস্পর বিরুদ্ধধন্থাশ্রয়ত্বং 
ঈশ্বরত্বম্।” তাহার। এতদুর গরিয়াছেন। আর এখানে অনিন্ত্য 
বলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যাগণ পরম্পর-বিরুদ্ধ কোন কথার অব- 
তারণ করেন নাই; তাহারা বলিতেছেন যে, অচিন্তা শবের অর্থ 
যাহা আমাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণভাবে গম্য নহে, অর্থাৎ আমর! যাহাকে 
০59215£61561)0 করিতে পারি না। সুতরাং পরমেশ্বরের শক্তিকে 
অচিস্ত্য বল! কিছুতেই যুক্তি-বিরুদ্ধ হইতে পারে না। অতএব দেখা! 
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যাইতেছে যে, অচি্ত্য পদ্দের অর্থ বিরুদ্ধ নহে। এই সকল বিবেচনা 
করিলে দেখা যাইবে যে, পরমেশ্বরের শক্তির অচিন্ত্য পরিণাম বলিলে 
পুর্ব পুর্ব মত সম্বন্ধে বিচিকিৎসাগুলি যে কেবল দুর হয় তাহা নহে, 
উহা দ্বার! পুর্বব পূর্ব মতের অন্তব্তী প্রয়োন্গনীয় কথাগুলি আশ্চর্যযভাবে 
সমন্বিত হয়। 
এতদ্বারা নিরূপণ করিবার চেষ্টা কর! হইল যে ব্রন্দের শক্তিবিশেষ 

অচিস্ত্যতাবে পরিণত হইয়৷ জড় ও চেশুনাবিশিষ্ট জগতের স্যষ্টি হইয়াছে । 
প্রায় এই অর্থ লইয়াই বিশিষ্টাদৈতবাদীর1 জড় এবং চেতনা ত্বক জগৎকে 
ব্রন্দের শরীর বলিয়াছেন । 910177027ও জগতকে “10900 01 0৪০৫৮ 
বলিয়াছেন, ম্মরণ হইতেছে । ভার-তীর দর্শনে অদ্বৈতবাদের বিশিষ্টতা 
পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ব্র্ম জগন্ছের আশয়, জগৎ বর্ষের শক্তির অচিন্ত্য 
পরিণাম; আুতরাং ব্রহ্ম ভইতে জগতের পুথক্‌ ও স্বতন্ত্র সত্তা নাই, কিন্ত 
তিনি জগদতিরিক্তও বটে। 'উপনিষদিক খ'ষগণ এই ভাবটা কি ভাবে 
বুঝিতেন তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতে তিনটা শ্লোক উদ্ধার করিয়া 
দেখাইতেছি, যথ| ৫ 

“তে ধ্যান্যোগান্থগতা অপশ্ঠন্‌ 

দেবাস্মশক্তিং স্বগুণৈনিগুঢ়াম। 

যঃকারণানি নিখিলানি তানি 

কালাত্মযুক্তান্তধিতিষ্তোকঃ ॥ 


“তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শাস্তং 
শতাধণরং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ। 
অষ্টকৈঃ ষড় ভিবিশ্বরূপৈকপাশং 
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিভৈকমোহম্‌ ॥ 
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“পঞ্চলোতোম্ুং পঞ্চযোন্যাগ্রবক্রাং 

পঞ্চপ্রাণোর্শি পঞ্চবৃদ্ধযাদিমূলাম্‌। 

পঞ্চাবর্ভাং পঞ্চুঃখৌঘবেগাং 

পঞ্চাষড় ভেদাং পঞ্চপর্বামধীম:1)* 

“11009171105 02550501551500 20010 00705) ০0170815৫ 
2১ 0156 (37621 1১117” বলিয়া একপ্রকার কল্পন! ফরাসী দেশীয় 
স্থপ্রসিদ্ধ 4058515  0০0015 করিয়াছেন ; তাহার কল্পনার সহিত 
আমাদের দেশের খধিদের এ উত্তি তুলনা করিয়! দেখুন, আমাদের 
দেশে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কত সুক্ষ ছিল। ব্রহ্মশত্তির এই প্রকার অচিস্তা 
পরিণাম স্বাকার করিলে জগতে স্যষ্টি এবং স্থিতি সম্বন্ধে কোন কাল 
লইয়া বিচারের আব্্তকতা থাকে না। তিনি যতদিন, ভাহার স্থাষ্টিও 
ততদিন, এবং তাহার স্য জড় ও চেতনাস্মক জগৎও ততদিন। তিনি 
ইহার আদি, ইচ্ছার মধ্য এবং ইহার অন্ত। 
এখন তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? ইহার বিচারে দেখ! 

যাইবে যে, তাহার সহিত আমাদের বর্তমান অবস্থা আমাদের ঠিক শ্বরূপ- 
অবস্থা নহে। আমরা নিজেরাই মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলে 
বুঝিতে পারি যে, আমাদের মনে প্রায় সকল বিষয়েরই একটা একটা 
উচ্চ আদর্শ ($0591 ) আছে এবং আমাদের বর্তমান স্বভাব বিশেষরূপে 
পরিবর্তিত না হইলে সেই আদর্শ লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব। 
এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, আমার্দের বর্তমান অবস্থা এমন ভাবে কি 
পরিবন্তিত কর! যাইতে পারে না, যাহাতে আমাদের এ মানসিক আদর্শ 
বাস্তবরূপে পরিণত করা যাইতে পারে ? বদ্দি না পারা যাঁয়, তবে 
আমাদের মনে যে আদর্শ আছে তাহার কোন সার্থকতাই থাকে না। এরূপ 
বিচার করিয়! আমাদের বর্তমান অবস্থাকে ভারতবর্ধীয় আচার্যের! বন্ধাবস্থা 
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বলিয়াছেন। কেন আমাদের বদ্ধাবস্থ। ঘটিল, এই সম্বন্ধে নানা মতবাদের 
স্ষ্টি হইয়াছে । এই সকলের বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে, আমাদের 
অসম্পূর্ণতাই উক্ত বদ্ধাবস্থার মূল কারণ। কেহ কেহ বলেন, আদি 
পিত৷ মাতায় পাপ প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়! তাহাদের সন্তান সন্ততিদের 
মধো ইদানীং পাপের সঞ্চার হইয়াছে; এ কণার মধ্যে অধিকাংশই 
অসার । তাহারা আরও কহেন যে, জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া 
প্রথমে পাপের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু একথাটীর মধ্যে এক মহৎ 
সত্য নিহিত আছে বলিয়! আমি বিশ্বাম করি। পরমেশ্বরের স্ব 
আমরা; স্থৃতরাং আমর! তীহার ন্তাকস সর্বাংশে সম্পূর্ণ হইতে পারি 
না। আমাদের স্বভাবের মধ্যে তটস্থ শক্তির স্তায় পুণ্য ও পাপ এতছ- 
ভয়েরই যোগ্যত। আছে এ যোগ্যতা আছে বলিয়াই আমরা পুণ্য ও 
পাপের ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকি । ঘখনই আমর! কর্তব্যাকর্তব্য 
আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়! পাপের পথে চলি, তখনই জ্ঞান-বৃক্ষের 
ফল আমাদের এক প্রকার ভক্ষণ কর! হয়, অর্থাৎ পাপবুদ্ধির যোগ্যতাকে 
আমর! বিকশিত করি। ইহাকেই আমাদের শাস্ত্রে কর্মবন্ধ বলে। 
আপনারা জিজ্ঞাসা! করিতে পারেন যে, পরমেশ্বর পরম কারুণিক হইয়! 
আমাদিগকে পুণা এবং পাপ এতদুভয়ের যোগ্যতা-বিশিষ্ট স্বভাব দিয়া কেন 
সষ্টি করিলেন? আমার উত্তর এই বে, তিনি সর্বশক্তিমান পরম দয়।লু 
হইলেও তীহার স্তায় সর্বাংশে সম্পূর্ণ অন্ত কোন বস্তু স্ষ্টি করিতে পারেন 
না। যদি এ প্রকার শক্তি তাহার উপর আরোপ কর! হয়, তাহ! হইলে 
ঁ ভাবে তাহার সর্বশক্তিমত্তার অন্তভূতি বলিয়!, তাহাকে নাশ করিবার 
ক্ষমতাও তাহাতে আরোপ করা যাইতে পারে । তাহা কখনও সম্ভবপর 
নহে। কান্ননিক এবং আপাততঃ প্রতীয়মান এ ছুই প্রকার শক্তি- 
সন্কোচকে, অর্থাৎ তাহার স্ায় সর্বাংশে সম্পূর্ণ কোন বস্তর স্থষ্টি কর! 
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কিংবা তাহার আতস্মবিনাশ করার শক্তির অভাবকে, তাহার শক্তির 
সঙ্কোচ বলিয়া! আমি আদৌ শ্বীকার করি না। উহা তাহার সর্কেশ্বরত্বের 
অবশ্থ্ভাবী ফল বা! 1508959.1% 00105601163)0০1 এই কথা স্বীকার 
না করিলে, পরমেশ্বর-কর্তৃক স্ষ্টিরই এক প্রকার অপলাপ কর! হয়। 
এই যে আমাদের অসম্পূর্ণতা, ইহ হইতেই আমাদের যাবতীয় কর্ম্ম-বন্ধ 
এবং তাহা হইতেই বর্তমানে আমাদের স্বরূপ-বিচ্যুতি। আমাদের সাধন 
ভজন আর কিছুই নহে, আমাদের ষে প্রকৃত স্বরূপ তাহারই পুনঃ 
প্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠান মাত্র। আচাধ্য শঙ্কর “বিবেকচুড়ামণি* গ্রন্থে 
প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, *ন্বস্বরূপান্ুুসন্ধীনং ভক্তিরিত্য- 
ভিধীয়তে 1” আমরা আমাদের স্বরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে বা 
আমাদের স্বরূপ-প্রাপ্তি ঘটিলে কি হয় এবং আমাদের কি অবস্থাপ্রান্তি 
হয় তাহারও স্চাকক মীমাংসা শ্রীচৈতন্তদেব-প্রবন্তিত ধন্মে দেখা ঘাঁয়। 
“ভক্তিরসামূত সিদ্ধতে” শ্রীপাদ বপগোস্বামী ভক্তির লক্ষণ করিতে গিয়া 
লিখিয়াছেন £__ 
“অন্তাভিলধিতা শৃন্তং জ্ঞানকন্মাছ্নাবৃতম্‌ । 
আন্কল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্ম! ॥” 

ভক্তি ছুই প্রকার। এক উপায়-ভক্তিঃ অর্থাৎ যাহার সাধনার 
দ্বারা আমাদের স্বরূপ-বিচ্যুতি স্থলিত হুইয়। যায় এবং পুররায় স্বরূপ- 
প্রাপ্তি ঘটে; ইহারই নামান্তর সাধন-ভক্তি। অন্ঠটা হইতেছে উপেয়- 
ভক্তি, অর্থাৎ সাধন-ভক্তি দ্বার! যাহা প্রাপ্তি হওয়া যায়; ইহার নাম 
ভগবৎ-প্রেম। উপেক্-ভক্তি শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি। ইহা! অপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠ কথা মানুষের ভাষায় কীন্ডিত হয় নাই। যদিও এই সকল সাধন 
ভজনের কথ! এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি আমাদের স্বরূপ-বিচ্যুতি ও 
পুনরায় স্বরূপ-প্রাপ্তির কথা দার্শনিক বিচারের অবশ্ত অন্তর্গত। সুতরাং 


১৬৭. শর্শন-শাধার মভাগতির অভিভাধ। 


উহাদের দ্ধ কিছু না বলা ও বত! গেষ করিতে গারি ন। 
আমি আগনাদিগাকে এ নকল ভব স্বীকার করিতে ঠিক আমান 
করিতেছি না) তবে আমার এখানে উহার কিঞিগানোচনার উদ্লে্ & 
ঢ। উহীর মনে দীনিক-ভাবে উপপততি গ্রীণ বরা। আমা 
গরমের আধ্িত হঠ্াও নিত তিনি গরম নিত্য। হৃতরা আমাদের 
মধ একটা প্রীতির গতর ঝাবন্ধন আছে। তাহা দিনি ধরিতে 
গারিয়াছেন, ভিনি ধত। আমি ধানে যা! কিছু বলিলাম, জার 
মিম গন করি জনমধাধন করিতে গার, তাহা হনে আমিও 
ধ হইব। আমন, আমর! রমনিক ভাবে মননাদীর দারা এই দক? 
বিষ মনোনিবেশ করি এবং দরনলানরসার্থকত! ববিতে চে করি | 


ইতিহাস-শাখার সভাপতি 


জ্্ীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার 


৯১৯ 


মহাশয়ের অভিভাষণ 
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প্রাচীন লীলার ক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে দীর্ঘনিংঃশ্বাসে বাজিয়। উঠে, 
“্বীশরী বাজাতে গিয়ে বাশরী বাঁজিল কই।” যে পবিত্র ক্ষেত্রে আজ 
আমাদের এই সম্মিলন ও উৎসব, ইহাই ঘষে বঙ্গ-সভ্যতার ও বাঙ্গালী 
জাতির ইত্তহাসের জন্মভূমি, তাহাই বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। 
মিথিলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভাগের যে প্রদেশ মহাভারতের 
সভাপর্বে (সভ। ৩০অ, ৩) গোপালকক্ষ নাম পাইয়াছিল, বায়ু এবং 
মার্কগ্ডেয় পুরাণে যে প্রদেশ গোমস্ত বা গোবিন্দ জাতির আবাস 
বলিয়। চিহ্নিত হইয়াছিল (মারকগেয় ৫৭ অ, ৪৪ বায়ু ৪৫অ, ১২৩), 
সেই প্রদেশের এক সময়ের গৌড়নাম আমাদের সমগ্র বঙ্গভূমির 
অতি আদরের ও গৌরবের নাম। মৎস্যপুরাণকার বলেন (১২অ, ৩*) 
যে রাজ! শ্রাবস্ত গৌড়দেশে শ্রাবস্তীনগর নির্মাণ করিয়াছিলেন; 
গৌড়বহো! কাব্যে পাই যে কবির সনয়ের মগধের অধিপতি এ গৌড়দেশ 
এবং মগধের অধীশ্বর ছিলেন, এবং বঙ্গদেশ তখন সম্পূর্ণ ব্বতন্ত্র ছিল 
(৪১৩, ৪১৭, ৪১৮ ও ৪১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। এল্বেরনি দেখিয়া 
গিয়াছিলেন যে কুরুরাজ্যের থানেশ্বর পর্যন্ত ভূভাগ গৌড়নামে অলঙ্কত 
ছিল। উত্তর-পশ্চিমদিকে সে গৌড়দেশের প্রসারের কথা দূরে 
থাকুক, কুশনদীর কচ্ছপ্রদেশেও প্রাচীন গৌড় নাম প্রচলিত নাই। 
শীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি সহজলভ্য গ্রন্থ পড়িয়! হয় ত 
বিগ্বালয়ের বালকেরাও শিথিয়াছেন যে বাহার পাল রাজ! নামে 
খ্যাত তাহার! মুখ্য ভাবে এই মগধাদিদেশেই বাস করিতেছিলেন, 
এবং উত্তর বঙ্গ ও অন্ঠান্ত বিভাগ আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়। 
শাসন করিতেছিলেন। বাকৃপতির সময়ের মত তখনও এই রাজাদের 
গৌরবের উপাধি ছিল গৌড়-মগধেশ্বর । নারার়ণ-পালের উত্তরাধি- 
কারীরা যখন আদি গৌড় ও মগধ হারাইয়। বঙ্গের একাটি উপবিভাগে 
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আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন যে মিথিলা-মগধের জনন্োত ও সভ্যতা- 
ন্লোত বিশেষ ভাবে বঙগদেশে প্রবাহিত হইতেছিল এবং সমগ্র বিহার 
প্রদেশ রাষ্ট্রকুট, গুজর প্রভৃতি পাশ্চাত্য ও মধ্য ভারতীয় জাতির 
বিশেষত্বে চিহ্নিত হইতেছিল, তাহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়। 
ৰলীর বংশের অর্থাৎ দ্রাবিড় জাতীয় পু, সুদ্দ ও বজ নামে 
পরিচিত লোকেরা পূর্বকাঁল হইতে যে মগধের ভাষা, ধর্ম ও রীতি 
নীতি অবলম্বন করিয়! বাড়িয়া উঠিতেছিল, চীন পরিব্রাজকদের বর্ণনায় 
তাহা অতি নুম্পষ্ট। মহীপাল যখন বরিন্দ ও পুগড বর্ধন লাভ করিয়া- 
ছিলেন, তখন মহানন্দার পশ্চিম পারে পূর্বপুরুষদের আদিভূমিতে 
ক্ষমতা প্রসার করিতে ছাড়েন নাই; কিন্তু যাহা ভাঙ্গিয়াছিল তাহা 
গড়ে নাই। পাশ্চাত্য ও মধ্যদেশের প্রভৃতায় বিহার পরিবর্তিত হইল; 
দেশের লোক মাথাম্ন উষ্ভীষ বাধিল, ভিন্ন অক্ষর লিখিয়! ভিন্ন ভাষা 
শিখিল, ভোজনের সামগ্রীতেও পরিবর্তন ঘটাইল। আর সমগ্র বাঙ্গলায 
মগধের সভ্যতা ও গৌঁড়ী রীতি সুরক্ষিত হইয়া নৃতন বিকাশ লাভ 
করিল। বিকাশের ধারাবাহিকতা বিচার করিলে আমরাই আজ 
বঙ্গদেশে প্রাীন মগধের সভ্যতার বড় ভাগের উত্তর উত্তরাধিকারী 
এবং আজ এই বিহার-প্রবাসে প্রাচীন বিহারের পরিস্ফুট প্রতিনিধি । 
তাই পরিবন্িত বিহারের লোকেরা আজ আমাদিগকে চিনিতে পারিতেছে 
না, এবং আমরাও এই প্রাচীন লীলাভূমিতে দেশবাসীর সাড়! 
না পাইয়। প্রাচীন-স্থৃতি বহন করিয়া বলিতেছি-_-“বীশরী বাজাতে 
গিয়ে বাশরী বাজিল কই ।” 

তবে এই উৎসবের নাটমন্দিরে যদি বিশ্বজনীয় নৃতন স্থুর ভাজিতে 
পারিতাম তাহা! হইলে এ বীশরী আবার বাজিত; তারতীর পুজার 
মণ্ডপে পুরোহিতের বদি বিশ্বজনীন নূতন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, 
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তাহা হইলে হয় ত সকলেই এখানে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিত। 
কেবল যে এ দেশের ইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গলার ইতিহাস গাথ৷ পড়িয়াছে 
তাহা নয়, ভারতবর্ষের সেকাল একালের সকল প্রদেশের ও সকল 
জাতির ইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গলার ইতিহাসের অচ্ছেদ্য মিলন আছে 
তাহা ভূলিলে চলিবে ন!। প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতায় যদি বঙ্গদেশকে স্বতন্ত্র 
করিয়া ভুলি এবং এ দেশের মধ্যেই সকল প্রীচীনতা গু'জিবার 
লোভে যদি কালিদাসকে নবদ্বীপে জন্ম লইতে বাধা করি, 'ার্্যভট্টের 
নাম হইতে ভাটপাড়ার উৎপত্তি মনে করি, সুন্দরবনকে বেদের 
আরণ্যকভাগের জনিত্র বলি, এবং সর্বশেষে বহরমপুরকে ব্রহ্গপুর 
করিয়া সেখানকার মাটি হইতে স্বয়ং ব্রঙ্গার আদি পদ্মাসনে “ফসিল্‌” 
তুলি, তাহা হইলে আওরংজেবের আমলের পালিস্-কর! পাথর কিংবা 
নেপালী মালমস্ল। আমাদের ইতিহাসের মন্দির গড়িবার সময় কাজে 
লাগিবে না, এবং আমাদের ক্ষুদ্র মন্দিরে কোন সার্বতৌম পুরোহিত 
মন্ত্র পড়িতে আসিবেন না। “পাল"* কথাটি বধাহাদের নামে সমাসে 
যোড়া পাওয়া যায় ব'লয়। যাহারা পাল নামে কীগ্তিত, তাহাদের 
প্রথম আমলের রাজাদের শরীর বদি খাঁটি বাঙ্গলার মাটির গড়ন 
না হয়, তাহা! হইলে আমাদের ইতিহাসকে লজ্জায় মুখ ঢাকিতে হয় 
নঃ। পিতৃপুরুষদের এঁতিহাঁসিক তর্পণে যদি বংশপ্রবর্তক চলিশজন 
খবির নামের সঙ্গে সঙ্গে বলীর দ্রবিড়-মেলের পুত্রর্দিগকে ম্মরণ ন! 
করি তাহা হইলে কেবল এঁতিহাসিক সিদ্ধির গায়েই জল দেওয়া 
হইবে। 
এখানে বড় বড় এ্তিহাসিক তথ্যের বিচার ও সিদ্ধান্ত করিতে 
| আসি নাই,_ক্ষমতাও নাই। আমি ইতিহাসের অধিষ্টাত্রী দেবীর 
মন্দিরের পুরোহিত নহি। কথাটা বিনয়ের অভিনয়ের জন্য বলি নাই; 
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এখনও যে দেবীর মন্দির গড়া হয় নাই, সেখানকার কাঁজের জন্ত 
কেহই এখনও পৌরোহিত্য পায় নাই। কেহ বা মাটি খু'ড়িতেছে, 
কেহ বা! পাথর কুড়াইতেছে, কেহ বা দেশে দেশে বিবিধ জাতির 
লোকের কাছে উপযুক্ত মালমস্লার অনুসন্ধান করিতেছে। বাহার! 
গাড়ি গাড়ি মাল ঢোলাই করিতেছেন তাহাদের গাড়িতে কখনও কখনও 
ছুই একটুকরা উপকরণ তুলিয়া দিয়াছি বলিয়াই আজ এই বৃহৎ উৎসবের 
দিনে আমার প্রতি অতাধিক সম্মান প্রদশিত হইয়াছে সেজন্ 
রুতজ্ঞচিত্তে সকলকে অভিবাদন জ্ঞপ্ন করিতেছি ! আজ এই ুবিধায় 
বাহার! ইতিহাসের উপাদানের ভার বহিতেছেন। এবং ধাভারা এই 
কার্যে ব্রতী ভইতে চাঠিতেছেন, বিশেষ ভাবে তাহাদের উদ্দেশে ছুই 
চারিটি কথা বলিব। এপিগ্রাফিকা ইগ্ডিক হইতে সাহিত্য-পাঁরষৎ- 
পত্রিকা পর্যন্ত আমাদের সকল মালগুদামে ঘেসকল উপকরণ রক্ষিত 
হইতেছে, তাহ! বাছাই করিয়া লইয়া ভর্ষ্যং কারিগরের মন্দির 
গড়িবেন, এবং খ্যাতি লাঁভ করিবেন ; মন্দিরের ভবিষ্যৎ পুরোহিতের! 
বিলক্ষণ দক্ষিণ। পাইনা সুখী হইবেন । সেই যশ এবং দক্ষিণা এখন 
লাভ করিবার জন্ত যদি কোন ভারনাহক উৎকণ্ঠিত বা উৎস্থুক 
হয়েন, তবে তিনি আপনার কর্তব্য করিতে পারিবেন না। সংগৃহীত 
পাথরের দুচারিখানি সাজাইয়।৷ ধদি কেহ ঘর গড়িয্নাছেন ভাবেন, 
তবে তিনি বড়ই ভুল করিবেন। যে সাহিত্য চিভ্-বিনোদনের জগ্থ, 
তাহার পাক মন্দিরে চগ্দাসের দিন হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক শঙ্খ 
ঘণ্টা বাজিয়। আদিতেছে, অনেক সুত্বা ভোগ নিবেদিত হুইতেছে। 
সে ভোগের লে(ভে সে মন্দিরের দরজায় আমর! সকলেই হুড়াছড়ি 
করি৷ থাকি; এমন কি ইয়োরোপ আমেরিকার লোক্রোও হাত 
পাঁতিয়৷ ভোগ লইয়াছে, এবং আমাদের একালের কৰি পুরোহিতকে 
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অনেক দক্ষিণ! দিয়াছে। ইতিহাস লইয়া এত গৌরব লাভের দিন 
এখনও আসে নাই; সেদিন বহুদুরে । এখন ইতিহাসের নামে দেখিতে 
পাই যে চারিদিকের চালাঘরে কেবলই ইট পাথরের পালা, এবং 
কোথায়ও বা প্রত্বতত্বের টেকিতে, ন্যাকরণের মুষলে খানকতক ইট 
তাঙ্গিয় স্থরকি করা হইঙ্েেছে। যাহার! খাতি ও দক্ষিণা চাহেন, 
এই কচ্কচির ক্ষেত্রে তাহাদের স্থান নাই ৷ ধাহারা একথা বুঝিয়া- 
সুঝিয়া ইতিহাসের ক্ষেত্রে ভারবাহক হইতে চাহেন, তাহারাই নিষ্কাম 
ব্রত ইয়া আম্মন। 

এখানে খ্যাতিও নাই দক্ষিণাও নাই, বরং উল্টা একটুখানি নিগ্রহ 
লাভের সম্ভাবনা 'আছে। সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ না করিয়া 
যে ঘটনা ঠিক যাহা, তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখিয়া সংগ্রহ 


৮ 


করিতে হইবে; উহাতে যদি চিরদিনের পোবা সংস্কারের গায়ে 
আঘাত লাগে, যদ আপনার দলের লোকেরা অগ্তদলের লোকের 


কাছে উপহসিত হয়, যদি ইয়োরোপীয়দের চক্ষে ভারতের কোন 
রীতি বা অনুষ্ঠান অস্থন্দর বলিয়। প্রতীত হয়, তাহ! হইলেও অসঙ্কোচে 
সত্যের মর্যাদা রাখিতে হইবে । ইয়োরোপের বিজ্ঞান ও ইতিহাস- 
মন্দিরে বড় বড় পুরোহিতের! অসঙ্কৌচে প্রচার করিতেছেন যে দৈবাৎ 
বদি তাহাদের দেশের লোকের শরীরে আর্য নামক কোন জাতির রক্ত 
থাকে তবে উহ! ছিটেফোটার অধিক নহে; একটা নিগ্রোপ্রায় জাতির 
সহিত আন্লাইন জাতির সংশ্রবে যে বেশীর ভাগ ইয়োরোপীয় জাতির 
উৎপত্তি, একথা সুস্পষ্ট স্বীকৃত হইতেছে । কেহ যদ্দি স্ুপদ্ধতিতে 
আবিষ্কার করেন যে সেকালের আর্যেরা এবং একালের আমরা থা 
কুলীন বংশেই জন্মিয়৷ আসিয়াছি, সে ত ভাল কথা। কিন্তু স্কদি একটু 
উদ্ট। কথ! বাহির হইয়া পড়ে, তাহা। হইলে কি আমর সত্যকাম জাবালের 
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মত নির্ভীক হইতে পারিব না? কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে 
আমি ইতিহাসের ধান ভানিতে আসিয় নৃতত্বের শিবের গীতের দৃষ্টান্ত 
দিতেছি কেন? নৃতত্ব না হইলে যে ইতিহাস হয় না তাহা ভাল করিয় 
বুঝিতে হইবে। আধ্য এবং আর্ষোতর জাতি লইয়াই ভারতবর্ষ, এবং 
খ্যার় আর্য্যেতরেরাই অত্যন্ত অধিক। স্থপ্রাচীন বৈদিক ঘুগের ভাষায়, 
ধর্মে এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে যে আর্যেতর জাতির প্রভাব লক্ষ্য 
করা যার, তাহা আধ্যেতর জাতির তথ্য না জানিলে কেহ ধরিতে 
পারিবেন না। বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষণে ও মিশ্রণে কেমন করিয়া! 
ম্ররণাতীত কাল হইতে এই জাতির শরীর, মন, প্রবৃত্তি, ধর্ম-বিশ্বাস, 
ভাষা ও সামাজিক অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে ও পরিবস্তিত হইয়! 
আসিয়াছে, সেই ইতিহাসই দেশের যথার্থ ইতিহাস। যথার্থ ইতিহাস 
কি তাহা ভুলিয়া যাই বলিয়াই যখন কোন প্রাচীন সময়ের একখানি ক্ষুদ্র 
দান-লিপিতে কোন একটি বিস্বত গ্রদেশজয়ী রাজার একখানি গ্রাম- 
দানের বিবরণ পড়ি, তখন উহ হইতে ইতিহাসের কোন উপাদান ন| 
পাইলেও অনির্দিষ্ঠ একজন প্রাচীন রাজার বীরত্ব, বদান্তত। প্রভৃতির 
বর্ণনায় শতাধিক পৃষ্ঠা লিখিবার উদ্ভোগ করিয়৷ থাকি । একজন রাজা 
নিষ্ঠুর হইতে পারে, ব! দয়ালু হইতে পারে, ব। আর কিছু হইতে পারে ; 
কিন্ত জাতি-সাধারণের অবস্থা বা চরিত্র বুঝিতে হইলে, দেশের লোকের 
ধাত বুঝিতে হইলে, তিন ছত্রের তাত্রফলকের লুপ্ত রাজার নাড়ি টিপিয়৷ 
কিছু বুঝিতে পার! যায় না। রাজাদের নামের তালিকা, ও দেশ জয়ের 
বিবরণের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে ; কিন্ত বাহাতে লোক-সাধারণের কোন 
বিবরণের আভাস পাওয়া যায় ন! তাহা ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র উপাদান 
মাত্র। প্রাচীন শাস্্রগ্রস্থাদি হইতে ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে, হইবে 
এবং হওয়া উচিত। কিন্তু আধ্যেতর জাতিসমূহের শরীর, ভাষা, ধর্ম- 
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বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি সুমার্জিত ভাবায় লিখিত ধর্মশীস্ত্রাদির 
মত পবিত্র, পুজ্য, এবং জ্ঞাতব্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়! চাই। নৃতত্বই যে 
ইতিহাসের গোড়া, বিভিন্ন অবস্থায় লোক-স!ধারণের পরিবর্তনের 
বিবরণই যে যথার্থ ইতিহাস, ইয়োরোপেও তাচা অল্পদিন পূর্বেই স্বীকৃত 
হইয়াছে। ইতিহাসের প্ররুতি সম্বন্ধে ইয়ে'রোপীয়দের যে প্রাচীন 
সংস্কার ছিল, তাহার বশবর্তী হইয়াই উভাব বলিতেন, এবং এখনও 
অনেকে বলিয়া থাকেন, যে, ভারতবর্ষে কখন ই€তিহাস লিখিত হয় নাই। 
নৃতন ভাব লইয়া আমর বলিতে পারি যে কেন দেশেই হয় নাই। 
ইয়োরোপের অবস্থ। ও প্রকৃতির ফলে সেখানে হাহ! ছিল বা আছে, 
তাহ! যদি আমাদের না থাকে, তবে থে অবস্থার ফলে তাহা আমাদের 
নাই, তাহ। বুঝিয়। লইয়া! ভারতের প্রকৃতি ভ্দয়দ্ন করিতে হয়, অর্থাৎ 
বার্থ ইতিহাস বুঝিবার পথ পরিষ্কার করিত হল! কিন্ত লজ্জায় মাথা 
হেটু করিয়া একট! গোঁজামিল দিয়া ইয়োরোপীয়দের কাছে একটা! 
কাল্পনিক অবস্থা খাড়া কর! চলে না। মান্তজীতিক বিবাদ মিটিয়। গেলে 
যেখানে সকলেরই মিলিত বংশধরেরা এক এঁতিহ্‌ মাথার বহিয়। চলে, 
সেখানে বিবাদের দিনের দলবিশেষের গৌরবের কথা লইয়া এক-একটা 
বিশেষ বিশেষ জাতীয় কীঘ্তিস্তস্ত রচিত হইত পুর না । বিদেশ হইতে 
শক, যবন, হুনেরা আসিয়া যখন একেবংবে 'জামাদের সমাজশরীরে 
মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিল, তখন বিশ্ফে ভাবে ছ্বন্বজনিত কোন এক 
পক্ষের গৌরবের কথ স্বতন্ত্র সাহিত্যে রক্ষিত হই আদৃত হইতে পারে 
নাই। কোন প্রদেশেই এমন স্বাতন্ত্রা রক্ষিত হয় নাই যাহাতে জাতিতে 
জাতিতে ধারাবাহিক প্রতিদ্বন্দিতা চলিতে পারিয়াছিল কিংবা! ইয়োরোপীয় 
হাঁচের ইতিহাস রচিত হুইতে পারিয়াছিল। অভি-প্রাচীন গল্পে পড়ি 
যে নির্বাসিত রাজপুত্র প্রচুর বললাভ করিরাও প্রাচীন রাজ্য-লাভের 


১৭০ ইতিহাস-শাঁখার সভাপতির অভিভাষণ 


উপদেশ উপেক্ষা করিয়াছেন, এবং বিপুলায়তন ভারতবর্ষের একটি স্থানের 
বা "অরণ্য ঠানে রজ্জম্‌ মাপেস্সামি” বলিয়। নূতন রাজ্য গড়িয়াছেন, 
তখন প্রাচীন অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাই। অনেক বুভুক্ষ জাতি 
আসিয়া ভাঁরতবর্ষে বাস করিবার প্রচুর স্থান পাইয়াছিল এবং ভারতবাসী 
হইয়া গিরাছিল। দেকালেব সকলেই হিদেন ছিল বলিয়া! পরস্পরের 
মিলনে বাঁধা হস্প নাই! পরে যখন অন্ত জাতির লোকের! আমসিলেন, 
এবং নূতন রকদের দর্মবিশ্বাদের অন্ভবন্তী হইয়া বলিলেন থে তাহারা 
তাহাদের 02 বোল আঁনা বজায় রাখিবেন, তখনকার ছন্দে 
ইয়োরোপীর ধরণের ই-হাঁস রচিত হইয়াছিল । 

এ সম্পর্কে বাক্ষর ইতি তিহাসের একটা দ্রষ্টান্থ দিব। ধাহার! দ্রবিড় 
জাতীয়ের বঙ্গ়মিতে হার্ধ-নভাতা রর আপিয়াছিলেন, ঠাহারা দেশের 
লোকদিগকে আধ্য-আঁএ উবার জ্ন্য কোন প্রকার পাঁড়ন করেন নাই; 
দেশের লোক নহ্তনছর সৌন্দগো অথবা গোরবে মুগ্ধ হঈয়াই নৃতন 
লোকদিগের মিত্র গু বেন হইয়াছিল, এবং গুণ এবং ক্ষমতা দেখিয়া 
নিজেদের কল্যাণের আন্ত নৃতনকে শ্রেষ্ঠ পদধা দিতে কুষ্ঠিত হয় 
নাই। নৌদ্ধবন্থের শ্রভাবের পর ব্রাঙ্গণা ধন্ম প্রসারের সময়েও 
কোনও উৎপাড়ন ঘটে নাই । ব্রাহ্ষণদের নামে যতই দ্র্নাম থাকুক, 
তাহারা যাচিয়! বাতিয়। উচ্চশ্রেণার দ্রঝিড় জাতীরদিগকে ধর্মকর্ম্ের 
জন্ত পুরোহিত দিরাছিলেন, এখং শুদ্রবর্গের প্রসার বাড়াইয়৷ দিয়! 
শূদ্রের নবশাখার স্ষ্ট করিয়াঞ্িলেন। দ্রবিড়েরাও বাহাদিগকে 
অতি নীচ বলিয়া স্পর্শ করিত না, তাহার্দিগকে ইহারাও 
স্পর্শ করেন নাই, 'অথবা দ্রবিড়ের কাছেও মান মর্যাদা রাখিতে 
হইলে স্পর্শ করিতে পারিতেন না। এরূপ শ্ুলে বাঙগলায় আর্য 
আগমনের কোন্‌ গৌরবের কথা সোৎসাহে ও সাগ্রহে পড়িবার 
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মত ছিল যে সেই কথা লইয়া সেই সময়ে ইয়োরোপীয় ছঁচের 
ইতিহাস রচিত হইবে? যত জ্ঞাতব্য বা শিক্ষাপ্র্দ হউক না কেন, 
যাহাতে রক্ত গরম করিবার নত উদ্দীপনা নাই, তাহাকে কেহ 
যেন ইতিহাসই বলিতে চাতেন না। এ ভ্রীস্তি না গেলে আমাদের 
ইতিহাস রচিত হইবে না। ভ্রান্তি বে থুচিতেছে, ইতিহাসের বথার্থ 
উপকরণ যে চিন্তিত হইতেছে, তাহা! নকলেই লঙ্গা করিতেছি; 
কাজেই আশায় ও আনন্দে রি পারি যে আমাঁদের ইতিহাসের 
বিপুল ও সুন্দর মন্দিক গড়িয়া উঠিবে, এবং সকল ভারবালীর 
পরিশ্রম সফল হইবে। 
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আপনার! আমাকে এই গৌরবান্বিত পদে মনোনীত করায় আমি 
আপনাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আমি জানি, আমি এই 
আসনের যোগ্য নহি। দেশ বিখ্যাত জগৎ বিখ্যাত ব্যক্তিগণের সমক্ষে 
এই আসন অধিকার কর। আমার শোভা পায় না। তথাপি 
আপনাদিগের আহ্বান আমি উপেক্ষা করিতে পারি নাই । জানি ন৷ 
কোন্‌ হেতু ভগবান আপনা'দিগের মুখ হইতে এই আদেশ বাহির 
করিয়াছেন ; কিস্তু জানি, ইহাকে আমি অকৃত্রিম ভালবাসি। 


বিজ্ঞানের প্রধান্য | 


বিজ্ঞানালোচনাকে ইহকাল এবং পরকালের সম্বল বলিয়া মনে 
করি। এ কথা বহুবার বলয়াছি; কখনও বং এ নিমিত কিঞ্চিং 
তিরস্কতও হইয়াছি। কিন্তু বিজ্ঞানকে আমাকিগের বর্তমান অবস্থায় 
বিশেষ ভাবে আলোচ্য বলিয়া আমার বে দঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে, 
তাহা ব্যক্ত করিতে কখনও কুস্ঠিত হই নাই । এই বিজ্ঞান শাখারই 
্বতন্ত্র অধিবেশন যে কি কষ্টে সাধন করিতে হইয়াছিল, তাহ! বোধ 
হয় অনেকেই জানেন না। যে জগছ্িখ্যাত জ্ঞানযোগী ডাঃ রায়ের 
আবির্ভাৰে আমাদের দেশ পুজ্য হইয়াছে, তাহার সহায়তাই আমাদিগের 
প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। তিনি চুচুড়াতে আ'মাদিগের এই শাখার 
প্রথম সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া এই শাখার, সুতরাং অন্ঠান্ত শাখারও 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভবপর করিয়াছিলেন। সেদিনের কথা মনে করিয়া 
আনন্দে মন পরিপূর্ণ হইয়া! উঠে। সেই দিন আমর! সম্মিলনক্ষেত্রে 
বিজ্ঞানের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রথম আশা কার্যে পরিণত 
করি। 

যাক, সে গর্ব প্রকাশ আমি শোভনীর় না হইতে পারে। 
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হয় ত, কাহারও বা! অগ্রীতিকরও হইতে পারে । সুতরাং আমি আর 
তাহা উল্লেখ করিব ন! । 

আমার স্তায় ব্যক্তির নিকট আপনারা কি আশ! করেন? 
আমি কি জানি? আপনাদদগকে কি বুঝাইব ? আমি স্বয়ং অসিদ্ধ, 
আপনাদিগকে সিদ্কির পথ দেখাইব কি করিয়1? গভীর গবেষণী- 
সম্ভূত তথ্য, আমি কোতয়্ পাইব? তথাপিও আমার যে ছুই একটা 
কথা বলিবার আছে, তাহাও যদি বথাযোগ্য ভাবে বলিতে পারিতাম, 
যদি আপনাদিগের হন্যে ভ্ঞানতৃষ্ণ আরও পরিষ্কট করিয়া তুলিতে 
পারিতাম, তাহ। হইলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতাম। 


আবশ্যকতা । 


আমাদিগের এই এবজ্ঞান শাখার, এমন কি, সাহিত্য-সম্মিলনেরই 
বা আবশ্যকতা কি” আনর! কি কারণে বর্ষে বর্ষে বু অর্থ ব্যয় 
করিয়া, নানা আদা স্বকার করিয়! নানা স্থানে সম্মিলিত হইতেছি? 
কোন্‌ আশা, কোন্‌ 'আকাজ্কা আমাদিগকে সাহিত্য আলোচনায় 
প্রবৃত্ত করিতেছে £ ইহাই পরিফার রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। 
আত্ম-দর্শন, আ্ম-বিপ্লেষণ অবস্থাতেই, বিশেষত: আমাদিগের বর্তমান 
অবস্থায় অত্যাবগ্রক হইদ্লাছে। আমি যতদূর বুবিয়াছ, তাহাতে 
আমরা জাতীয় উন্নতির আশাকে হদয়-রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছি। 
এ আশা আমর! জীবনের মূল মন্ত্র করিয়াছি। ইহার অন্তথা কিছুতেই 
হইবার নহে। আর বুৰিয়াছি, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ভির জাতীয় 
উন্নতি সম্ভব নহে । এই কারণেই আমর! জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির 
নিমিত এত আয়াস স্বীকার করিতেছি । এই নিমিত্তই বর্ষে বর্ষে 
নানা স্থানে সম্মিলিত হইতেছি। 
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আলোচ্য বিজ্ঞান । 


জাতীয় উন্নতি--কথাটা বলিতে ও শুনিতে মন প্রণ উৎফুল হইয়া 
উঠে। আমরা ধনে, জনে, জ্ঞানে, সামর্থো অক্রিগৌরবান্বিত পদে 
অধিষিত ছিলাম । আজি সে ধনবল নাই, সে জননল নাই, সে জ্ঞানবল 
নাই। আমরা কত উচ্চ হইতে কত নিয়ে পন্ শইয়াছি । একথা 
মনে করিতেও দেহ মন অবসন্ন হয়। আজি বিধাগার আশীর্ববাদে, 
আমাদিগের এ অবসাদ, এ তন্ত্র!) এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতছে। আমরা 
জাগিতে চাই, আনর। উঠিতে চাই, আমরা সভ্য সমাজে দশগ্গানের একজন 
ভইতে চাই। ধন ধার করিয়া, জন ভাড়া কিয়া, জ্ঞান অপ»রণ করিয়া 
নতশিরে জীবন যাপন করিতে চাই না। আমাদেক এ আশা কি ছুরাশা ? 
ধন এখন বিজ্ঞানের অধীন 3 লক্ষ্মী সরস্বতাব বিসাদ এখন মীমাংসা হইয়া 
গিয়াছে! রসায়ন শাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এগ্রিন্রা'বং, ভূতন্ব, জীবতত্ব, 
অর্থশান্ত্র ইতাদির আলোচনা! এবং কান্াক্ষেরে প্রয়োগ ভিন ধনাগমের 
আশ! বর্তমান যুগে অসম্ভব। জনও নি সাপেক্ষ । স্ুপ্রজনন 
শাস্ত্র, (2525হ5125) ধাত্রীবিগ্কা, শারীরতত্ব, দ্রবাঞ্ডণতত্ব, চি:কৎসা-শাস্ত্র, 
সমাজতত্ব, এ সকল আলোচনা ও প্রয়োগ কর ব্যহীত জনবল লাভের 
আশাও সুদূর পরাহত। ধনে জনে জ্ঞানে ঝড় হতে চাই; এ সকলই 
একমাত্র জ্ঞানের আয়ত । স্যতরাং উপরে যে সকল শাস্তের উল্লেখ 
করিলাম, তাহাদিগের আলোচনা তিন্ন গতান্তব নাই। জ্ঞানবল 
সকল বলের রাজ! ; জ্ঞানই শক্তি। সে শক্তি আমর) বু শতাব্দী 
হইতে হারাইয়াছিলাম। কিন্তু কিঞ্চি্ধিক পঞ্চাশও বর্ষ হইল যে 
ছুই মহাত্মা এতদদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়! আমাদিগকে ধন্ধ। করিয়াছেন, 
সেই ডাঃ বস্তু এবং ডাঃ রায় স্ব স্ব সাধন দ্বাধা দেখাইতেছেন, 

বাং 


১৭৮ বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ 


আমরা আর পরের ধনে পোদ্ধারী করিতে সম্মত নহি। আমরা 
আর ধার করিয়৷ ভিক্ষা করিয়া, পরের জ্ঞানে জ্ঞানবান হইবার 
ভা করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদিগের নিকট হইতে জগৎ চিরদিন 
ধার করিয়াছে, আবারও করিবে । অল্পদিনের মধ্যেই অধ্যাপক 
পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমান্‌ তারিণীচরণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত, 
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ 
ঘোষ, শ্রীযুক্ত বনওয়ারী লাল চৌধুরী, শ্রীমান্‌ রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীমান্‌ 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণ দ্বারা! বহু জ্ঞান 
লাভ করতঃ মানব সমাজকে খণী করিতেছেন । জ্ঞানে মানুষ মানুষ হয়। 
ভাবে হয় না, তাহ! বলিতেছি না। ভাবেও হয়, জ্ঞানেও হয়। আমা 
দিগের গ্ভায় ভাবের দেশ কোথায় আছে? আমাদিগের ন্যায় কাব্য, 
সঙ্গীত, স্থাপত্য, নীতিশাস্ত্র, দর্শন, মনোবিজ্ঞান কোথাও নাই। আমা- 
দিগের স্তায় জ্ঞান চর্চ1, সর্বত্যাগী জ্ঞান চচ্চ৷ কোথাও ছিল না, কোথাও 
নাই। আমর! আবার সেই ভাব রাজ্যে, আবার সেই জ্ঞান রাজ্যে 
জগতের সমক্ষে মস্তক উন্নত করিয়া দাড়াইতে চাই। শুধু তাহাই নহে, 
বিধাতার আশীর্বাদে দাড়াইব। মানবসমালে আমাদিগের ভাবময়, 
জ্ঞান ও নীতিমূলক সভ্যতার প্রয়োজন আছে। বিধাতার জগতে হিন্দু 
জাতির মনুষ্যত্ব-প্রধান বিশেব সভ্যতার আবশ্যকতা আছে? মানুষকে 
মানুষ করিতে হইলে আবশ্তকতা আছে । তাই, আমরা মরিয়াও মরি 
নাই। 


আমর! মরণোম্মুখ জাতি নহি । 


ধাহার। বলেন, [ আমিও কদাচিৎ ন! বলিয়াছি তাহা! নহে ] আমরা 
মরণোনুখ জাতি, তাহার! আমাদিগের আশার মূলে অন্যায় কুঠারাঘাত 
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করেন। সব গেলেও প্রজনন শক্তির বিশেষ হানি না হইলে, কোন 
জাতিই মরে না। আমি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ভাগলপুর অধিবেশনে 
আমার কৃত উত্তর-পুর্ববঙ্গের কতিপয় লোক পরীক্ষার ফল আপনাদিগের 
সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলাম। আপনাদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, 
আমি দেখাইয়াছিলাম, বিগত প্রায় একশত বর্ষ মধ্যে আমাদিগের 
জনন শক্তি হ্রাস ত হয়ই নাই, বরং কিছু বদ্ধিত হইয়াছে । গত 
১৯১১ শ্রীষ্টাব্ের আদমন্থুমারীর ৫* বলাম ১ খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠা হইতেও 
তাহাই জানা যায় । ৮1705 1111)005 102,৮6 0728.06 006 07520551 
2১৫৮০,106 (6. 6 12. 0০.) 27 ঘ2567 136177521 কি কি কী 00015 
16 10201016 96617) 10 179.50 01101190121 [0100122,0156 21761” 
ইহা অমিশ্র আনন্দের হেতু ন। হইতে পারে, কিন্তু মরণোনুখের নৈরাস্ত 
হইতে অনেক দুরে, সন্দেহ নাই। আমরা আত্মহত্যা না করিলে 
মরিব না। গত ৩০ বৎসরে হিন্দুজাতি শতকরা ১৬, এবং মুসলমানগণ 
শতকর! ২৯ জন বাড়িয়াছে। ১৯০১ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্যাস্ত 
হিন্ুগণের বৃদ্ধির হার তৎপূর্ব দশ বৎসরের তুলনায় শতকরা ২'৩ 
কমিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও জননশক্তির হাস হওয়া দেখা যাইতেছে 
না। মুসলমানগণের জননশক্তি হিন্দু অপেক্ষা অধিক; কিন্তু মধ্য 
ও পশ্চিম-বঙ্গে হিন্দুগণের সহিত অধিক পার্থক্য নাই। তাহাদিগেরও 
জননশক্তি পূর্ববাপেক্ষা হাস হওয়া দেখা যায় না। এ অবস্থার আমর! 
মরণোম্মুখ জাতি নহি। তবে নান! কারণে কিছুদিন হইল আধমর! 
হইয়া পড়িয়া আছি, একথা বলিলে স্বীকার করিতে সম্মত হইতে 
পারি। কিন্তু সময়োচিত ওষধ পাইলে বীচিব-ই। সে ওষধ কি? 
কোন্‌ ওষধের অভাবে পুরাকালে বহু জাতি উন্নত হুইয়াও পতিত হইয়! 
গেল? আজি ধরাতলে তাহার কথামাত্রে পরিণত হইয়াছে কেন? 
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এতিহাসিক যাহাই বলুন, তাহারা মানুষ গড়িতে জানে নাই বলিয়াই 
পতিত হইয়াছে । মানুষই সমাজের একমাত্র সম্পত্তি; সেই মানুষ 
যদি স্বাস্থ্যে, শক্তিতে, ধনে, বংশে, চরিত্রে হীন হইয়া যায়, তৰে সমাজ 
উন্নত হইবে কেমন করিয়া! পর পর বংশ ক্রমেই অধঃপতিত হইলে 
সমাজ কখনই উন্নত উন্নত থাকিতে পারে না। এ অবস্থায় সমাজ 
অধঃপতিত হইবেই। 
মানুষ গঠন অসম্ভব নহে । 

মানুষ গড়িব কেন করিয়া? মান্ধব কি গড়া যায়? বিজ্ঞান 
বলিতেছে, গড়া যায়; অন্ততঃ, গড়া যায় না, একথ। নীরবে স্বীকৃত 
হইতে পারে না। এক দিকে মানবসমাজ কোন দিনই বিশেষ চেষ্টা 
করে নাই; সে চেষ্টা অব্য কর্তন্য। মানবকে বংশপরম্পরায় উন্নত 
কর1, পতিত সমান্কে উদ্ধার করা, ইহা অপেক্ষা মহভ্তর ধর্ম আর 
কিছুই নাই। এবিষয়ে জীববিজ্ঞান কি ধলিতেছে, জীববিজ্ঞান কোন 
আশার বাণী লইয়। আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে ; তাহাই আমি 
আপনাদিগের সমন্ষে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। আপনারা এ বিদ্যায় 
মানবসমাজের অগ্রণী হউন ইহাই আমার ভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা। 
যে জাতি সর্বাগ্রে এই বিদ্যায় সুপঞ্ডিত হইয়া ইহার বিধিনিষেধ প্রতিপালন 
করিতে সমর্থ হইবে, সেই জাতিই মানবসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার 
করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিগ্ধা কি? ইহার উদ্দেশ্ত 
কি? কি উপায়ে ইহার উদ্দেশ সিদ্ধ হইতে পারে ? এ বিদ্যার জন্মদাতা 
ও প্রতিষ্ঠাত। সার ফ্রান্সিনল্যাপ্টেন মহোদয়ের ভাষাই আমি এস্থলে 
উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। ভিনি বলিতেছেন, [7€577109 5 00৩ 
5016106 ড1)1010 099,195 750 211 110000915065 11020 1021)10৬6 
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0851919 11977 1০ 11) 11700590202” যে সকল কারণে 
জাতিস্থ ব্যক্তিগণের জন্মগত গুণসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ব্যক্তির জীবনে 
ধর গুণসকল পুর্ণ বিকাশ লাভ করিয়! সমাজের কল্যাণকর হয়, সেই 
সকল কারণ আলোচন। কর] [7)0017105 অর্থাৎ সুপ্রজনন শাস্ত্রের 
উদ্দেগ্ত । প্রত্যেকেই একএকটা জন্মগত ব্যক্তিত্ব লইয়৷ জাত হন; 
পারিপার্থিক অবস্থা তাহার বিনাশ অথবা বিকাশসাধন করিতে পারে; 
কিন্তু যাহার যাহ! নাই, তাহাকে তাহ দিতে পারে না। * একটা 
জাতিমধো সকলেই জন্মগত গুণের অধিকারী হইতে পারে না; এবং 
সকলকেই সমান গুণে গুণবান কর যায় না। 

সমাজে কি প্রকার ব্যক্তি, কি চরিত্রের ব্যক্তি অধিক হইলে উপকার 
অধিক হইতে পারে, সে সম্বন্ধেও বহু মতভেদ হওয়া সম্ভব। এ নিমিত্ত 
তকে প্রবৃত্ত না হইয়, সমাজে বর্তমান কালে যে সকল বিবিধ প্রকার 
শুণী ব্যক্তির সগ্ভাব দেখা যাইতেছে, এবং যে প্রকার চরিত্রের ব্যক্তি 
সর্ধববাদি-সম্মত রূপে বাঞ্চনীয় বলিয়! স্বীকৃত হইয়। আদিতেছেন, সেই 
প্রকার ব্যক্তিই যাহাতে অধিক পরিমাণে জাত হইতে পারেন, তন্রপ 
নিয়ম সকল যথাসম্ভব আলোচনা করিতে পারিলেই প্রথম প্রথম সুপ্র- 
জনক শান্ত্রালেচনা সফল হয়। কবি, দার্শনিক, এঁতিহাসিক, 
বৈজ্ঞানিক, সৈনিক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, ক্ঁষিজীবী, প্রভৃতির নান! শেণীর 
ব্যক্তিগণ বর্তমান সময়ে সমাজের উপকারী বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন। 
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১৮২ বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ 


'আর, সকলেই সুস্থ, সবল, নীতিমান, সৎসাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে 
সমাজের পক্ষে বাঞ্জনীয় মনে করেন। এ নিমিত্ত এ সকল ব্যক্তি মধ্যে 
যিনি সমাজের যে স্তর অধিকার করিয়া আছেন, সেই স্তরই অথবা 
তদপেক্ষা উন্নত স্তর যাহাতে আরও উত্তমরূপে অধিকার করিতে পারেন; 
যাহাতে সমাজে নূতন নূতন উপকারজনক অনুষ্ঠান একাগ্রতার সহিত 
প্রবন্থিত করিতে পারেন ও সে সকলে সার্থকত লাভ করিতে সমর্থ হন, 
তৎপক্ষে বিশেষ দৃট্টি রাখিয়া তদনুরূপ গুণী বংশসম্ভৃত নরনারীকে 
বিবাহহ্ত্রে আবদ্ধ করা, উত্তম অপত্য লাভের একমাত্র সাধারণ নিয়ম । 
এদিকে দৃষ্টি করিতেই হইবে । ঈদুশ ব্যক্তিগণ দ্বারা পর বংশের অধি- 
কাংশ গঠিত করিতেই হইবে । নচেৎ বে কোন প্রকারে বিবাহ্রূপ দায় 
নিম্পন্ন করিয়া হাত ঝাড়িয়! বসিয়া থাকিলে, সমাজ অধঃপতিত হুইব্ই। 
তাহা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। 


কে পর বংশ গঠন করিবেন £ 


সকল সমাজেই কৃতী, অকৃতী, বুদ্ধিমান, নির্বোধ, ভীরু, সাহসী, রুগ্ন, 
সবল, অপরাধী, নিরপরাধী, সমাজদ্রোহী ও সমাজসেবক ব্যক্তি আছে। 
যদি কোন সমাজ্জে কোন সময়ে কৃতী অপেক্ষা অরুতীর, সাহসী অপেক্ষা 
ভীরুর, সুস্থ অপেক্ষা রুণ্রের, সবল অপেক্ষা দুর্বলের, নিরপরাধী অপেক্ষা 
অপরাধীর, ধার অপেক্ষা অধীরের, সমাজ সেবক অপেক্ষা সমাজদ্রোহী- 
গণের সংখ্যা অতিমাত্র বর্ধিত হয়ঃ তবে সে সমাজের অবস্থা সে সময়ে 
কেমন হয়? সকলেই বলিবেন, সে সমাজ তখন অধঃপতনের দিকে 
অগ্রসর হয়। 

যদি এ সমাজে অক্ুতীগণ, ভীরুগণ, ছূর্জনগণ, সমাজভ্রোহীগণ 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ১৮৩ 


পরবংশের অধিকাংশ গঠিত করে; স্ব স্ব অযোগ্যতা৷ ার পরবংশে 
অধিকাংশ নরনারীকে দূষিত করে; তবে সে সমাজ তখন অধঃপতনের 
দিকে আরও দ্রুতগতি অগ্রসর রে থাকে। ইহ কেহই অস্বীকার 
করিবেন না । কৃতী সঙ্জনগণ সমাজে যত অধিক থাকেন, সমাজ ততই 
উন্নত হয়; অকুতীর সংখ্যা সমাজে অধিক হইলে সমাজ পতিত হইয়া 
যায়। সুতরাং উহা! অনায়াসেই প্রতীয়মান হয় যে, কৃতী ও সঙ্জনগণ 
পরবংশ অথন! তাহার অধিকাংশ গঠিত করিলে সমাজের মঙ্গল হয়; 
অরুতী ও ছুর্জনগণ পরবংশের অধিকাংশ গঠিত করিলে মঙ্গল নাই। 
এটা মোটা! কথা! । এ কথা আরও ডুবিয়া বুঝিতে হইবে। ইংলগাদি 
দেশে স্থুলতঃ এক পুরুষের প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিগণের বষ্ঠাংশ দ্বারা পর- 
ংশের অদ্ধাংশ গঠিত হয়। কিন্তু সে সকল দেশে বহু নরনারী অবি- 
বাহিত থাকেন। এতদেশে প্রায় মকলেই প্রায় বিবাহ করিয়। থাকেন । 
সুতরাং এতদ্দেশে প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর অংশ দ্বারা পরবংশের কত 
ংশ গঠিত হয়, তাহা অনুসন্ধান দ্বার! নির্ণীত ন! হইলে বলা বায় না। 
এক পুরুষের জনসংখ্যার কত অংশ পরবংশের কত অংশ গঠিত করে, 
তাহা না জানা! গেলেও, এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এতদ্দেশে এক 
পুরুষের একটা বৃহৎ অংশ পরবংশের একটা বৃহৎ অংশ গঠিত করে। 
যদিও এই ভাগ্যহীন সমাজে বহু শিশু জন্মগ্রহণ করে, কিন্ত এক বৎসর 
বয়স না হইতেই তাহাদিগের পঞ্চমাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাদিগের 
মধ্যে কত রদ্ব জীবিত থাকিলে পরবংশ উজ্জ্বল করিতে পারিত, তাহা কে 
বলিতে পারে ? এক পুরুষের যে অংশ পরবংশের যে অংশই গঠিত করুক, 
এঁ প্রথমোক্ত অংশ স্বাস্থ্যে উদ্ভমে, সাহসে ধীরতায়, নীতিজ্ঞানে যোগ্য 
হওয়া আবশ্তক। বর্তমান বাঙ্গলার জনসংখ্যা নানাধিক ৪॥* কোটা ) 
তন্মধ্যে একটা বৃহৎ অংশের এঁ সকল গুণ থাক! অত্যাবস্তক। নচেৎ 


১৮৪ বিজ্ঞান-শীখার সভাপতির অভিভাষণ 


উহার বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ ঘ্বারা পরবংশ গঠিত হইলে সমাজ উন্নত 
থাকিতে পারে না। 


যোগ্যাষোগ্যের বংশানুক্তম | 


এ স্থলে আমর! স্বীকার করির লইলাম যে যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তির 
অপত্য যোগ্য হয়, অযোগণ্যের অপত্য অযোগ্য হয়। যদিও এ নিয়মের 
ব্যভিচার কখন কখন দু হইয়া যাকে, তথাপি সাধারণতঃ এ নিয়ম 
সত্য বলিয়। গৃহীত হইতে পারে । 


কে যোগ্য ও কৃতী £ 


এ স্থলে যোগ্য অর্থে দেশ ও কালের উপযোগী; অনুকূল 
অবস্থার প্রতিদন্থা বুঝিতে হইবে। কৃতী অর্থে যিনি পুর্বাবস্থার 
উন্নতি করিয়াছেন, তাহাকে বুঝিতে হইবে । বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন 
সময়ে অথবা একই সন্ধাজে বিভিন্ন সনয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির ব্ন্কিকে 
যোগ্য বল! যাইতে পারে। সুতরাং এ শবের কোন নির্দিষ্ট অর্থ 
হইতে পারে না॥ তথাপি, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার 
করিবেন না যে, সকল সমাজে সকল সময়েই রুপ্র অপেক্ষা সুস্থ 
যোগ্য, ছর্ধবল 'অপেক্ষ! সবল, ভার অপেক্ষা সৎ সাহসী, চঞ্চল 
অপেক্ষা একাগ্রচিন্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্বোধ অপেক্গ৷ বুদ্ধিমান, 
দুরাচার অপেক্ষা সঙ্জন, যোগ্য । বলিয়াছি যোগা হইতে যোগ্য এবং 
অযোগ্য হইতে আধোগ্যই সাধারণতঃ জাত ভইয়। থাকে । তথাপি 
অনুসন্ধান করিলে এতছ্িপরীতও লক্ষা হইয়া থাকে। গ্যালটন 
এ সকল অনুসন্ধানের পথ প্রদশক। তিনি বু পরিবারে 
অনুসন্ধান করিয়া ২৫০০ অতি অযোগ্য ব্যক্তির ৩ জন মাত্র সুযোগ্য 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ১৮৫ 


'অপত্য পাইয়াছিলেন ; কিন্তু কেবল মাত্র ৩৫ জন স্থযোগ্য ব্যক্তিরই 
উহা! অপেক্ষা! দিগুণ অর্থাৎ ৬জন স্ুযোগা অপত্য পাইয়াছিলেন। 
১৮০ জন স্থযোগোর ১০ জন স্ুয্যেগ অপত্য দেখা গিয়াছিল; কিস্ত্ 
১৩১৪ জন অপেক্ষাকৃত অযোগ্য ব্যক্তির ৫ জন স্বোগ্য অপত্যের 
উদ্ধ পাওয়। যায় নাই। সকল দেশেই ভদ্রলোকের মধ্যে যোগ্যের 
খ্যা অধিক ও নিম্রশ্রেণার মধ্যে অল্প দেখ! যাঁয়। এই সকল আলোচনা 
করিয়া গাণ্টন বলেন, ৮7)6 [,০৮৪৮ 01585651022155 09572 
5০0725 0%৮17)ঠি [09 11)010 (00025100200 20000 0052 
(0991715-* অর্থাৎ যাহারা যোগ্যতায় নিয্শ্রেণীর তাহাদিগের বনু 
সংখাক মধ্যে অত্যল্প উত্তম অপত্য জাত হয়; সংখ্যাই তাহাদিগকে 
জয়যুক্ত করে; গুণে শহে। স্থতরাং নিগু ণ ব্যক্তিগণের বহু অপত্য 
উৎপাদন করায় উষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ই অধিক। উভা অধ্যভিচারী 
নিয়ম নহে, তবে সাধারণতঃ হইয়া! থাকে । যে ব্যক্তি বংশানুক্রমিক 
পীড়াগ্রন্ত, তাহার অপত্য এ গীড়া পাইবার সন্ভাণন! অধিক; যে 
অধীর, নির্বোধ, দুফম্্রী, তাহারও তদ্রপ অপত্য লাভ হইয়া থাকে । 
এ নিমিত্ত সনাজকে উন্নত করিতে হইলে সমাজ মধ যোগ্য ও 
কৃতিগণের অপত্য, অযোগাগণের অপেক্ষা অনুপাতে অনেক অধিক 
লাত হুওয়া ও জীবিত থাক অত্যাবহাক । 


কন্ম । 


যোগাযোগের পরিচয় কম্মে। কন্ম বংশান্ুগত নহে; কিন্তু যেরূপ 
দেহ ও মন দ্বাব! এ কন্ম পুর্ব পুরুষগণ করিয়াছিলেন, তদ্রুপ দেহ ও মন 
পরবংশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এ কর্ম অথ! উহার অনুরূপ কন্ম, কিম্বা এ 


পস্মির 
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১৮৬ বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ 


দেহ ও মন হইতে ঘেরূপ কর্ম নিম্পন্ন হইতে পারে, তাহাই পরবংশীয় 
ব্যক্তি করিতে সমর্থ হয়। কর্মের প্রবণতা, কর্মের উপযোগীতা পুর্বব 
পুরুষ হইতে অবগত হয় ; কর্ম আগত হইতেও পারে, নাও পারে । আমি 
একজন বিখ্যাত ডাকাইতের নাম গুনিয়াছিলাম; তাহার পুত্র ইংরাজি 
বিদ্ধ! শিক্ষা! করতঃ বিচার বিভাগে কাধ্য পাইয়াছিলেন । তিনি উৎকোচ 
লইয়। বিচার করিতেন। তাহার পিভার ছূর্বল স্সাসুমগ্ডল ও ছূর্ববল 
মস্তি পরধন লাভের প্রলোভন সংযত্ত কবিতে পাবেন নাই; তাই তিনি 
ডাকাইত ছিলেন। পুত্রও তদ্ধপ দর্ধপ স্নায়ু সংস্থান লাভ করান 
প্রলোভন জয় করিতে অননর্থ ছিলেন। ভিনি উৎকোচ গ্রাজী হইয়া 
ছিলেন, ভাকাইত হন নাই। 


বংশানুক্রমের পরিমাণ । 


এইরূপে বংশান্ুক্রমের প্রভাব নানাদিক হইতে লক্ষিত ভ্ইয়। থাকে। 
দেহ ও মন দুই-ই বংশানুগত। তবে যাহাকে 9১০71 অর্থাৎ প্রকৃতির 
অদ্ভুত খেলা বলা যায়, শুদ্রপ আকম্পিক ব্যতিক্রম কখন কথন না হয়, 
তাহ! নহে। যাভ। হউক পিদ্বার্সন দেখাইয়াছিলেন ঘে মোটামোটি পুত্র 
পিতার লক্ষণ অদ্ধ পরিমাণ প্রাপ্ত হয়; পিতামহের লক্ষণ পৌজ ২৯১ 
এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হয় ১ প্রাপিতাঁমহের লক্ষণ প্র-পৌত্র ১৮ ৯-$ এক 
পঞ্চমাংশ প্রাপ্ত হয়।* এইরূপ ক্রমে উদ্ধতন পুরুষে বংশানুক্রমের 
প্রভাব কমিয়! যায়। কিন্তু কখনই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না । কোন নির্দিষ্ট 
ব্যক্তি সম্বন্ধে একথা সত্য হইতে পারে, না হইতেও পারে ; কিন্তু বহু 
ব্যক্তির গড় সম্বন্ধে ইহ সত্য হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক । 
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বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ১৮৭ 
উন্নতির উপায় । 


এক্ষণে বিবেচনা করুন, কোন বহুসংখ্যক ব্যক্তিসমষ্টিকে অর্থাৎ কোন 
জাতিকে উন্নত করিতে হইলে পরবংশ কিরূপে গঠিত করিতে হইবে ? 
যোগ্যবংশীয় নরনারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। যোগ্যতা 
শানুগত, তাহ। পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং যোগ্যবংশীয় নরনারীকে 
বিবাহিত করিতে পাঁরিলে পরবংশও যোগ্য হইবে । বিবাহযোগ্য প্রাপ্ত- 
বয়স্ক যুবক যুবতীর যোগ্যতা কোন নিদিষ্ট ক্ষেত্রে বুঝিবার উপায় কি?' 
ইহা না বুঝিতে পারিলে শুধু বংশগুণে যোগাতার সম্ভাবন৷ দেখিয়াই 
বিবাহ দিতে হয়। কিন্তু এরূপ কর! অপেক্ষ৷ প্রত্যেক যুবক যুবতীর 
বাল্যাবস্থ।' হইতে যোগ্যতার লক্ষণ সকল লিপিবদ্ধ থাকিলে তদৃষ্টে অধিক 
নিশ্চয়তার আশা কর! যায়। অভিভাবকগণ অথবা স্কুল কলেজের 
শিক্ষকগণ যগ্ঠপি প্রত্যেক বালক বালিকার স্বাস্থ্য, একাগ্রতা, ধীরতা, 
সাহস, উদ্যম এবং বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির খাত৷ রাখেন, তবে তাহাদিগের 
যোগ্যতার অথবা! অযোগ্যতার উত্তম ন্ধূপ অনুসন্ধান হইতে পারে। এই 
রূপে কর্মমচারিগণের প্রভুগণ যগ্ধপি খ্ররূপ খাত! রাখেন, তাহ! হইতেও 
যোগ্যাযোগোর বিচার হইতে পাঁরে। পূর্ব কালের ঘটকগণের ন্যায় 
বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ঘটকগণ যগ্ভপি যোগ্যবংশের এবং যোগ্য বালক 
বালিকা, যুবক যুবতীগণের তালিক। প্রস্তত করিয়া পুস্তকাকারে রক্ষা 
করেন, তবে পরবংশ নুযোগ্যভাঁবে গঠিত করিবার নিমিত্ত বিবাহ সময়ে 
এ সকল খাতা! ও পুস্তক দৃষ্টে অনেক উপকার হইতে পারে। স্থপ্রজনন 
কল্পে ইহাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। যোগ্যবংশের একবিন্দু রক্ত, 
পাইয়া আমার পরিচিত চারিটী অযোগ্য বংশে উত্তম সন্তান লাভ হইয়াছে ঃ 
তদ্দারা সে চারিটী বংশ বিশেষ গৌরবান্থিত হইয়াছে। তাহাদিগের 
নাম উল্লেখ কর! সঙ্গত হইবে ন1। 


১৮৮ বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ 


পরবংশ । 


উত্তম অপতা লাভ করিতে হইলে সুস্থ, ধীর, সাহসী, বুদ্ধিমান, 
ধার্মিক বংশায় তজ্রপ বাক্তিগণের দ্বারাই পরবংশের অধিকাংশ 
গঠিত হওয়া উচিত। রুগ্ন, ভীরু, অধীর, নির্ধোধ ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণের 
দ্বার! পরনংশ গঠিত হওয়া উচিত নহে । এ সকল পতিত ব্যক্তিগণের 
সন্তান উৎপাদন সম্পূর্ণ রূপে নিবারণ কর সম্ভব নচে 7) তথাপিও ঘতদুর 
পার! যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। বর্ভমান সময়েও ক্ষয়কাশিগ্রস্থ, 
উন্মাদ, জড়, যুক, নির্বোধ, কুষ্টা, মদ্ভপ, রাজদ্বারে গুরুতর অপরাধে 
দণ্ডিত ব্য“ন্তগণের সহিত কেহই পুত্র অথবা কন্তা বিবাহ দিতে ইচ্ছা 
করেন না। কারণ তদ্রপ পিতামাতা অপত্যগণেও দুবিত করিবে, বলিয়া 
গুরুতর আশঙ্কা হইয়া! থাকে। 
যেমন সভাবতঃই ঈদৃশ বর অথবা কন্তা সকলেই বজ্জন করিয়। 
থাকেন, তেমনই অন্তান্ত প্রকারেও যোগ্যাবোগ্যের বিচার করিয়া 
বিবাহ কাধ্য নিম্পনন করিলেই ক্রমে পরবংশ নানা দোষে ঢষ্ট হইবে 
না বরং নান! গুণের অধিকারী হইবে । একটা জার্মান রমণীর কথা 
নানা গ্রন্থে বিখ্যাত হইয়া! রহিয়াছে । সে চোর ও মাতাল ছিল, যেখানে 
সেখানে পথে পথে দুরিয়া বেড়াইত। সে ৭০৯ ব্যক্তির পূর্ব্ব পুরুষ থাকা 
জান! গিয়াছিল। তন্মধ্যে ১৬ জন জারজ, ১৪২ জন ভবঘুরে ও 
ভিক্ষুক, ১৮০ জন বেশ্টা, ৭ জন নরহস্ত1, ৭৬ জন দাসী ছিল, একজন 
অযোগ্য হইতে কত অযোগ্য জাত হইতে পারে, এই নারী তাহার 
উত্তম দৃষ্টান্ত । গত আদম স্ুুমারি হইতে জান! যায়, এতদ্দেশে উন্মাদের 
ংখ্যা ১৯,৯৭৮, মুক বধিরের ৩২,১২৫) অন্ধের ৩২,৭৪৭) কুষ্ঠ 
রোগীর ১৭,৪৮৫ $ ইহাদিগের সমহ্তি ১১৯,৬৮১) মোটামোটি এক 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলন ১৮৯ 


লক্ষ বল! যাউক | এক্ষণে বিবেচনা করুন, অন্ধতা- ভিন্ন অপর তিনটা 
গীড়ার দুইটী বংশান্ুগত ও, একটা সংক্রামক । এ ছুই শ্রেণীস্ প্রত্যেক 
ব্যক্তি বিবাহ করিলে শত বৎসর মধ্যে প্রবূপ দর্দশাগ্রস্ত কত অপত্য জাত 
হইতে ও জীবিত থাকিতে পারে । তাহাদিগেব সংখ্যা অন্ত উপায়ে ভাস 
করিতে পারিলেও মোটের উপর নগণ্য হইবে না । এইরূপে এই সকল 
অযহোগোর দার সমাজের বে অংশ গঠিত হইবে, তাহা ৩ অধেগা কত 
অধঃপতিত। অন্ধ মুক, বধির ইত্যার্দিকে এক্ষণে উপাচ্জনক্ষম কারবার 
নিমিত্ত বহুবিধ শ্িক্ষ! দেওয়া হইতেছে । ইহা তাহাদিগের পন্গে কল্যাণ 
কর, সন্দেহ নাই। কিন্তু নৃনাধিক উপাজ্জনক্ষন ভহলেই এ দেশে 
উহ্ণদিগের বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়া যাইবে! উহাদিগের 
অপত্য হইলে তিন চারি পুরুষের মধোই সমাজের যে ভাষণ অবস্থ। হউতে 
পারে, তাহ কল্পনা করিতেও সাহস হম্ন না। যে কোনও প্রকারে 
অধোগোর বিবাহ করা সহজ হয়, এবং সুযোগে কঠিন হয় তাহাই 
দূষণীয়। রাজনীতিক কারণে কখন কখন অযোগোর ভাঁগো উদ, রাজ- 
কার্য প্রাপ্তি ঘটয়া উঠে। তাহাতে উহাদদিগের বিবাহ করার ও 
পরবংশকে যোগ্যতায় হীন করার সম্ভাখন! বুদ্ধি হয়। ম্ভরাং এরূপ 
করা সঙ্গত নহে। যাক এক্ষণে আমাদিগকে পরবংশ উন্নত করিতে 
হইবে। প্রশ্ন ছিল, তাহার উপায় কি? জীব-বিজ্ঞানের স্ুপ্রজননতত্ 
ইহার কি উপায় ইঙ্গিত করে? আমি “নির্দেশ করে”, বপিতেছিলাম 
কিন্ত এ শাস্ত্রের এখনও এরূপ অবস্থা হয় নাই ষে, “নিদ্দেশ” করিতে 
পারে ; ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই বর্তমানে ইহার তুষ্ট হওয়া উচিত। আরও 
বহু অনুসন্ধান বাকী আছে। সৌভাগ্যক্রমে এ শাস্ত্রের অনুশীলন ও 
মৌলিক গবেষণা প্রায় সকলেই করিতে পারেন। ইহার উপাদান 
মানুষ; যন্ত্রাগার, পথ, ঘাট, মাঠ, বাড়ী, গ্রাম, সহর পর্বত্র বিস্তৃত! 


১৯০ বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ 


জাতীয় উন্নতির ইচ্ছা প্রবল হইলে একটু ক্লেশ শ্বীকার করিলেই বহু 
তথ্য সংগ্রহ কর! যায়। 


পরবংশ গঠন 


আমাদ্দিগের, প্রশ্নের সহ্ত্তর দিতে হইলে দেখিতে হইবে, কিরূপে 
সমাজে সু-সন্তান অধিক জাত হয়। একমাত্র উপায়ই, বিবেচনা পূর্বক 
বিবাহ-কার্যয সম্পন্ন করা । (১) বংশান্তক্রমিক অথবা হরারোগা অথবা 
সংক্রামক পীড়াতে ধাহারা পীড়িত হইয়াছেন, তাহারা! ( যথাসাধ্য ) 
সন্তান উৎপাদনে বিরত থাকিবেন। €২) ম্যালেরিয়া, বহুমূত্র প্রভৃতি 
জননশক্তির ক্ষতিকর পীড়া ; ব্যভিচার, বিলাসিতা, অতিরিক্ত মছাপান, 
অহিফেন, গাঁজ। ইত্যাদি সেবন, জননশক্তির ক্ষতিকর দোষ। যাহারা 
এই সকল জননশক্তির ক্ষতিকর পীড়াগ্রস্ত কিম্বা তদ্রুপ দৌধছুষ্ট, 
তাহাদিগের অপত্যকে অতি ঘত্বপূর্বক প্রতিপালন করিতে ও বেশি 
যোগ্য দ্বার। ব্যবহার শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে । নচেৎ সমাজ অত্যন্ত 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে । মগ, অহিফেন ইত্যাদি এত তীব্র ও স্থায়ী 
বিষ যে শুক্র শোণিতকে নষ্ট অথবা বিকৃত করিয়া অপত্যগণকে বিকলাঙ্গ 
অথবা বিকৃতমন! করিতে পারে ; অনেক স্থলে অতিমাত্র সেবনে জনন- 
হীনতাই ঘটাইয়। তুলে। এসকল পীড়িত, এসকল দোষে হুষ্ট ব্যক্তি- 
গ্রণের অপত্য দেহে ও মনে দুষিত হওয়! সম্ভব। সে সম্ভাবনা সম্পূর্ণ 
দূর কর! অসাধ্য; তথাপি শিশুকাল হইতে অতি সাবধানে ও বিবেচনা 
পূর্বক তাহাদিগকে লালনপালন করিলে জন্মগত কুফলের বাহা বিকাশ 
কিয়দংশে দমন করা যাইতে পারে । এর সকল ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে 
নিষেধ করা সম্ভব নহে এবং বোধ হয় মোটের উপর সঙ্গতও নহে। 
ও যাহার! নুম্থ, সচ্চরিত্র, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী, এরূপ নরনারী দ্বারা 
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পরবংশের অধিকাংশ গঠিত হওয়া জাতীয় উন্নতি পক্ষে নিতান্ত প্রয়ো- 
জনীয়। এরূপ বাক্তিগণ যগ্ধপি নিঃস্ব অথব! অর্থহীন থাকেন তবে 
সমাজ তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া বিবাহকাধ্যে সহায়তা করি- 
বেন। এস্থলে সমাজ শব দ্বার আমি রাজাকেই ইঙ্গিত করিলাম। 
নচেৎ দেশমধ্যে গুণীব সংখ্যা হাস হইয়া যাইবে। (৪) যাহাদিগের 
জননশক্তি পুরুষান্ুক্রমে হাস হইয়া আসিতেছে, তন্রপ নরনারী বর্জনীয়। 
বিবাহযোগ্য নরনারীর দোষগুণ এই ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। 
কিন্তু তাহা হইলেই প্রচুর হয় না। বর কন্তার বয়স, বিবাহের 
প্রণালী, বিহাহক্ষেত্র ইত্যাদিও বিবেচনা করা! আবশ্তক | বয়স সম্বন্ধে 
বহুকাল হইতে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। এতর্দেশে পুরাকালে 
কখন কথন যুবক-যুবতীর বিবাহ হইত) কখন ব৷ নিতান্ত বালক- 
বালিকার বিবাহ হইত। এখনও হয়। ম্থৃতি শাস্ত্র অথবা আবুর্ধেদের 
নিদ্ধারণ এ স্থলে উল্লেখ না করিয়াও শুধু জীব-বিজ্ঞানের দিক 
হইতে এই সকল মতের একটী মীমাংসা করিবার চেষ্টা কর! যাইতে 
পারে। বৈজ্ঞানিকগণ তাহাও করিয়াছেন। সে চেষ্টা কত দূর সফল 
হইয়াছে, জানি না; কিস্তু ইহা জানি যে, সকল সমাজের পক্ষে 
সকল সময়ে এককূপ নিয়ম সঙ্গত হইতে পারে না। 


বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ। 


যে সম্ধাজে আরও অধিক জনবল চাই, সে সমাজে বাল্যবিবাহ, 
পুরুষের বহু বিবাহ ইত্যাদি প্রচলন কর! সঙ্গত হইতে পারে। কিন্ত 
যে সমাজে জনসংখ্যা অধিক, সে সমাজে এ সকল কাধ্য অসঙ্গত 
বিবেচিত হওয়া! আশ্চর্যের বিষয় নছে। বর্তমান সময়ে ইউরোপে বু 
ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। তীহাদিগের মধ্যে অনেকেই পরবংশ 


১৯২ বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ 


গঠন করিবার এবং বংশপরম্পরা উন্নত করিবার যোগ্য ছিলেন। 
তীহাদিগের অভাবে পরবংশ কে গঠিত করিবে ? যাহার! ভীরু, ছুর্ববল, 
যাহাদিগের দেশ-প্রীতি নাই সংসাহনস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নাই, বুদ্ধি-বল 
ও জ্ঞান-বল নাই; অন্ধ, থঞ্জ, জড়, পীড়াগ্রস্ত তাহারাই পরবংশ 
গঠিত করিবে । শতরাং দুই তিন পুরুষে ইউরোপ অধঃপতিত হইবার 
সম্ভাবনা দেখ! যাইতেছে । ঝুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যেমন হিন্দু জাতির 
অধঃপতন হইয়াছে, বর্তমান যুদ্ধের পর ইউরোপেও তন্জরপ হইবার 
সম্ভাবনা উপাহৃত! এক্ষণে বিনেচকগণ এ সকল মুমুর্ু সমাজকে রক্ষ। 
না করিলে আর রক্ষার উপায় দেখা যায় না। যে সকল অঙ্গ 
সংখ্যক গুণা ও যোগা ব্যক্তি দেশের প্রয়োজনান্তরোদে অথবা অন্ত 
কারণে মমরক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারেন নাই, তাহাদিগর অথব! 
তাহাদিগের নিকট-বংশীয় ব্যক্তিগণের বু অপতা জন্মদান কর! 
এ স্থলে বাঞ্ধলীর । ভাহাদিণের প্রত্যেকের বহুবিবাহ দ্বারা এই দেশ- 
হিতকর উদগ্ঠ বেমন সিদ্ধ হইতে পারে, তেমন আর কিছুতেই 
নহে। তৎপর ঈদদৃশ অবস্থায় বাল্যবিবাহও নিতান্ত প্রয়োজন হইতেছে । 

নারীগণের ১৩।১০১৫ বৎসরের বয়স হইতে ৪০1৪৫ বৎসর পধ্যস্ত 
অপত্য জন্মিলে অধিক সংখ্যক অপত্য জাত হইতে পারে। কিন্তু 
২০1২৫৩৭ বৎসর ভইতে ৪15৫ বয়স পর্যান্ত সন্তান হইলে, তত 
অধিক হয় না। থে সকলযুবতী ২০।২৫৩০ বয়স হইতে সন্তান 
প্রসব আরম্ভ করেন, তাহারা ১৪।১৫ বৎসর বয়স হইতে অন্ততঃ 
দশ বৎসর কাল সম্থান ধারণ যোগ্য হইয়াও সন্তান ধারণ করেন ন1। 
ইহাতে সমাজে ভবিষ্যৎ বংশে লোকসংখ্যা কমিয়া যায়। বিবাহ 
সত্য সত্যই পুত্রার্থে নিষ্পন্ন হওয়া! উচিত। নিজের জন্য ব্যক্তিগত 
লুখের আশায় গৃস্থ ধর্্দ নহে। বিবাহ প্রথার ইতিহাস যাহাই 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ১৯৩ 


হউক, উন্নত সমাজে ইহার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, পরবংশ গঠন 
করিয়। দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করা। এ কল্যাণ একমাত্র 
বিবাহেরই সাধ্য। শ্যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী হুতং স্তে তথাবিধং” 
স্থপ্রজনন শাস্ত্র মানব ধর্শ-শান্ত্রেরে এই মহাবাক্যেরই বঙ্কার মাত্র । 
স্থতরাং ভবিষ্যৎ বংশে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্েশ্টে যদি 
বালিক! বিবাহ আবশ্তক হয়, তাহা! করিতেই হইবে। ইঈদৃশ বিবাহের 
অপত্য ক্ষীণ ধাতু হওয়া সম্ভব। তথাপি লোকক্ষয়, সুতরাং ক্রমে 
জাতীয় বিলোপ নিবৃত্ত করিতে হইলে বরং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ধাতু 
বাক্তি জন্মাও বাঞ্চনীয় সন্দহে নাই। সার ফ্রান্সিস গ্যান্টন 
এই দিক হইতে বিষয়টার আলোচনা করতঃ মীমাংসা করিতেছেন যে, 
নিরবচ্ছিন্ন যুবতী বিবাহ জাতীয় বিলোপসাধক । 
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চ শ্রেণী ২৯ বৎসর এবং & শ্রেণী ২০ বৎসর বয়স্কানারী ।1 
একথা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, বাল্যবিবাহ জাতীয় বল- 
্ষয়কর; উহা? কেবল সামাজিক প্রয়োজন বশতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
করিবার নিমিত্ত প্রবর্তিত করা হইতেছে। মুতরাং জনসংখ্যা বাঞ্চিত মত 
বৃদ্ধি হইয়া গেলে উহ! আর অনুষ্ঠেয় নহে। 


৯ [7)0010165 17700 টা 50810 250, 
+ বিলাতের ২* এবং ২৯ বৎসর বয়ন্ক! নারীর সহিত এদেশের ১৩।১৪ এবং ২১২২ 
বৎসর বয়হ্থ। নারীর তুলনা কর! যাইতে পারে। 


১৩ 
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সমাজের প্রয়োজন বশতঃ কখন বাল্যবিবাহ, কখন যৌবন -বিবাহ ; 
অথব। এক সময়েই সমাজের বিভিন্ন অংশে এই ছুই বিভিন্ন প্রথা 
অবলম্বিত হওয়। উচিত। অর্থাৎ দেশ, কাল, ও অবস্থা বিবেচনায় সকল 
প্রথাই অবলম্বন ও পরিত্যাগ কর! উচিত। সকল অবস্থায় একটা নিদিষ্ট 
বিধি গ্রহুণীয় নহে । আমাদিগের দেশে জনসংখ্যা! এখনও প্রচুর নহে। 
বঙ্গদেশীয় নান জেলায় মোটের উপর দেখা যায় যে প্রতি বর্থ মাইলে 
৩২৫ জন হইতে ৯২৫ জন ব্যক্তি বসবাস করে। ইহার গড় ধরিলে 
প্রতি বর্গ মাইলে ৫৬৭ জ্োকের বাস। বঙ্গের আয়তনের শতকরা ৭* 
বিঘা আবাদযোগা ; অবশিষ্ট এখনও আমর! চেষ্টা করিয়া আবাদযোগ্য 
করি নাই! পরিতাপের বিষর এই যে, উল্লিখিত আবাদযোগ্য ভূমিরও 
অদ্ধেক মাত্র আমর! আবাদ করি (৪৯-৫ ); অপরাদ্ধী আমর! আবাদ 
করি না। যদি আমর! দেশের বু পতিত অথবা আবাদের অযোগ্য 
ভুমি হইতে শস্ত উৎপন্ন করিতে জানিতাম ; যদ্দি বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
উৎপন্ন শন্তের পরিমাণ ও গুণ বাড়াইতে পারিতাম ; তবে আরও ব5 
লক্ষ্য ব্যক্তি জাত হইলেও থাগ্ের অভাব হইত না; অথচ সমাজের 
বলবৃদ্ধি হইত। একদিকে কত জমি পড়িয়! রহিয়াছে ; এবং অন্তদিকে 
কত অবিবাহিত নর-নারী এবং বিপত্বীক পড়িয়া রহিয়াছেন। ইহ। 
স্মরণ করিলে গভীর পরিতাপের কারণ হয় । পুরাকালে সমাজ বহুবার 
পরিবন্তিত হইয়াছে ; সমাজের অবস্থানুসারে পুনঃ পুনঃ স্বতি-গ্রন্থ প্রণীত 
হইয়াছে । এখন যেন আমর! জমিয়া! যাইতেছি। অবস্থানুসারে 
পরিবন্তিত হইতে পারি না। যদ্দিও চেষ্টা করি, মুহূর্ত মধোই সে চেষ্টা 
কমিয়৷ ধপ করিয়া নিবিয়! যায় । যাহ হউক, সমাজের প্রয়োজনানুসারে 
কখন বাল্যবিবাহ, কখন যৌবন-বিবাহ, কখন এক বিপাহ কথন বনু 
বিবাহ প্রচলিত থাকা আবশ্তক । 
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বিবাহের প্রণালী । 


এক্ষণে বিবাহের প্রণালী ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! করা 
সঙ্গত বোধ করি। বিবাহের প্রণালী দ্বিবিধ । নিজ দল, গোষঠী, গোবর 
ও জাতির মধ্যে কোনটার অভ্যন্তরে, কোনটার বহির্ভাগে এতদেশীয় 
হিন্দু সমাজে বিবাহ কাধ্য সম্পন্ন ভইয়। থাকে । নিজ জাতি ও দলের 
মধ্যে; এবং নিজ গোষ্ঠী ও গোত্রের বাহিরে আমাদিগের বিবাহ করিতে 
হয়। বংশপরম্পরায় এই একমাত্র প্রণালীতে বিবাহ করিলে কতিপন্ন 
পুরুষ পরে দেহে ও মনে ছূর্বলত আসে । নিজ দলের (অর্থাৎ মেল বা 
পঠির ) মধ্যে, বহুকাল বিবাহকে সীমাবদ্ধ করিলে প্রায় একই প্রকার 
ধাতুর সংমিশ্রণে দীর্ঘকাল পরে জাতীয় চরিত্র বৈচিত্র্য-হীন হয়, বংশগত 
পীড়া বদ্ধমূল হইয়া বহু ভাবে প্রকাশিত হয়। জাতীয় চরিত্র “বৈচিত্র্য- 
হীন” হওয়। বড়ই কঠিন কথা । একই প্রকার অথব৷ প্রাক্স একই প্রকার 
ধাতু বংশানুক্রমে মিশ্রিত হইলে অপত্যে জড়তা আসে ; উদ্ভাবনী শক্তি 
কমিয়। যায়; উদ্যম ও চেষ্টা ক্রমে লোপ হইয়! আসে । এ সকল জাতীয় 
মৃত্যুর পুর্ব্ব লক্ষণ। নিজ দল মধ্যে বিবাহকে সীমাবদ্ধ করিলে জাতীয় 
চরিত্র একটা স্থায়ীভাব ধারণ করে, সন্দেহ নাই $ কিন্তু সে স্থায়ীভাৰ 
অর্থ জমিয়া যাওয়া । দেহের ও মনের স্থিতিস্থাপকত। গেলে, ব্যক্তি 
ধখন জমাট বাধিয়৷ যায়, কেবল পুরাতন কর্ম ও চিন্তা ব্যতীত, কেবল 
স্বৃতি মাত্র রোমস্থন ব্যতীত যখন আর তাহার কিছুই থাকে না, এক 
ভাবেই বসিয়। থাকে ; তখন ষে ব্যক্তি জরাগ্রস্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে; 
তাহার আমু শেষ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। 

ব্যক্তির স্তায় জাতিরও তাহাই হয়। একরূপ শুক্রশোণিত পুনঃ 
পুনঃ মিশ্রিত হইতে হইতে কতিপয় বংশ পরে জাতির দেহ ও মন জমাট 
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বাধিয়৷ যায় অর্থাৎ জরাগ্রস্ত হয়; তখন তাহার পরিণাম বুঝিতে আর 
বাকী থাকে ন। 

পক্ষান্তরে, বংশপরম্পরায় নিজ দলের অথবা নিজ জাতির বহির্ভাগে 
বিবাহ কাধ্য নিষ্পন্ন হইতে থাকিলে ক্রমে অপত্যে সুতরাং সমাজ চরিত্রে 
একটা অস্থিরত। আসে; বহু নূতন পীড়। সমাজের দেহে ও মনে প্রবেশ 
করিবার ন্ুবিধাপ্রাপ্ত হয়। সমাঁজ চরিত্রের অস্থিরতা ও ব্ড় কঠিন 
কথা। নান! ভাবের শুক্রশোণিত সংষিশ্রিত হইতে হইতে দীর্ঘ কালে 
জাতীয় চরিত্রের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়) সে সমাজ এত অস্থির হইতে পারে 
যে, দ্রুত পরিবর্তনই তাহার স্বভাব হইয়। উঠে। ইহাতে পূর্ব আচার 
অনুষ্ঠান নিয়ত ভাঙ্গিতে থাকে ; গড়া অতি কম-ই হয়। এ অবস্থাও 
সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে। তথাপি এ স্থলে একট কথা ম্মর« 
রাখিতে হুইবে। বরং অস্থির হওয়া ভাল, তথাপি জমিয়া যাওয়া কিছু 
নহে। মানুষের সকল কার্যেই অপূর্ণতা ; অমিশ্র মঙ্গল তাহার ভাগ্যে 
নাই। দলের গোষ্ঠীর অথবা গোত্রের ভিতরেও বিবাহ করা মঙ্গলজনক 
নহে, বাহিরেও নহে। ছুই দিকেই জাতীর অনিষ্ট আশঙ্কা কর! 
যাইতেছে । এখন মানব করে কি? 

এস্থলেও বাল্য বিবাহ যৌবন বিবাহের সমস্তার স্যার হইয়া 
উঠিল। সমাজের প্রয়োজন বুবিয্ন। কখনও বা দলের মধ্যে বিবাহ করতঃ 
জাতীয় চরিত্রে স্থায়িত্ব বিধান করা উচিত; কখনও বা দলের বাহিরে 
বিবাহ করতঃ সমাজ-দেহে নূতন রক্তের সহিত নুতন উত্তেজনা! আনয়ন 
করা আব্তাক &; অথবা এক সময়েই এই দ্বিবিধ প্রণালী অনুষ্ঠিত হইলেও 
মোটের উপর মঙ্গলই আশ! কর! যায়। একের অমঙ্গল জনকত্ব অন্তের 
মঙ্গল জনকত্ব দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে। এই বিষয় বিশেষরূপে 
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ভইবে যে, কিঞ্চিৎ বি-সম ধাতুর নর নারী বিবাহিত হইলে মঙ্গল জনক 
হইতে পারে; কিন্তু অত্যন্ত বিভিন্ন ধাতুর নরনারীর অপত্য দেহে ও 
মনে অধম হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টাস্ত স্থল মুলেটো, মেটে ফিরিঙ্গি ইত্যাদি। 


পণ প্রথ]। 


বিবাহের প্রণালী বিবেচনা করিতে পণ দান প্রথা বিবেচনা কর! 
অসঙ্গত নহে। এ বিষয়টা অর্থশান্ত্রের অন্তর্গত হইলেও সমাজ তত্বের 
সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট । এই প্রথা ষে পরিমাণে অপত্যের অর্থাৎ 
পরবংশের দোষ গুণের সুতরাং জাতীয় উন্নতি অবনতির সহিত সংযুক্ত, 
সেই পরিমাণেই ইহার বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিব। ইহা অনায়াসেই 
বুঝ। যাইতেছে যে যে সকল উত্তম বর অথবা উত্তম কন্তা পরবংশ গঠন 
করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য তাহাদিগের পিতা মাতার অথবা! অন্ত অভিভাবকের 
দারিদ্র্য বশতঃ বিবাহ হইতে না পারিলে সমাজ অনেক স্ু-সম্তান হইতে 
বঞ্চিত থাকে । উচ্চ জাতিতে কন্তার অভিভাবকের এবং নিম্ন জাতিতে 
বরের অভিভাবকের অস্থিচন্্ন অতিমাত্র চর্বণ করাই অধুন! কুটুম্বিতার 
প্রধান লক্ষণ হইয়াছে । বাহার! অবস্থাপন্ন, তাহারাই অনেক ক্ষেত্রে 
অধিক লোভী দেখ! যাঁয়। যাহা৷ হউক অর্থনৃন্ বরকর্তা অথবা! কন্ঠা- 
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কর্ভীর উৎপীড়নে স্থযোগ্যগণের বিবাহ তো অনেক সময় হইতেই পারে 
না; বরং রুগ্ন, বৃদ্ধ পাগীষ্ঠ ইতাদ্দ অতি অযোগ্য বর কন্তাও বক্ষেত্রে 
বিবাহিত হয়। এরূপ হইলে সমাজ কখনই উন্নত থাকিভে পারে না; 
পতন নিশ্চিত। বিবাহ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থলোভ অন্নদিন হইল 
সমাজে প্রচলিত হইয়াছে । ইহার অন্ত যত কারণই থাকুক, আমার 
বিবেচনায় সমাজে দারিজ্য এবং বিলাসিত৷ বুদ্ধি হওয়াই ইহার দুইটা 
গুরুতর কারণ। ইচ্াদিগের মধ্যে একটা কারণ ( দারিদ্য ) দমন কর! 
সাধ্য ; অপরটী (বিলাসিতা ) দমন করা অপেক্ষারুত সহজ হইলে 
ক্রমেই যেন ছ্ঃসাধ্য হইয়। উঠিতেছে । যাহাহউক এ সকল বিষয় আমার 
আর উল্লেখ কর! অপ্রাসঙ্গিক হইবে। আমি কেবল এই মাত্র বলিতে 
চাই যে পণ গ্রহণ প্রথা ক্রমে সমাজকে অধঃপতনের দিকে লইবেই ! 
উত্তম বিবাহের বাধা জন্মাইয়া অপত্যের দেহে ও মনে দোষ রাশি সঞ্চয় 
করিবে; লোকক্ষয় করিবে) গুণার সংখ্যাও হাস করিবে ;--“করিবে” 
বলি কেন? বর্তমান কালেও বহুক্ষেত্রে করিতেছে ; ইহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 


ক্ষেএ । 


বিবাহ-ক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রধান কথাই এই ষে উহা যত সংকীর্ণ হইবে, 
ততই আমর! অযোগ্য পাত্রে কন্তা সম্প্রদগান করিতে বাধা হইব। বনু 
বরের মধ্য হইতে যোগ্যকে বাছিয়া লওয়া কঠিন নহে; কিন্তু যে ক্ষেত্রে 
বরের সংখ্যা কম, সেম্থলে অনন্োপায় হইয়া অযোগ্াকেও লোকে কন্তাদান 
করিতে বাধা হয়। ইহ1র আর এক ফল পাত্রের মূল্য বৃদ্ধি। যে দ্রব্য 
প্রাপ্য তাহার মুল্যই বেশী হয়। ষে দ্রব্য অনেক পাওয়া যায়, তাহার 
সূল্য তাদৃশ অধিক হয় না। একারণে বরপণ গ্রহণপ্রথ৷ স্থারী হইয়া 
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উঠে। এতন্দেশে যে সকল মেল ও গোষ্ঠী আছে, তন্বার! বিবাহ-ক্ষেত্ 
নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়। গিয়াছে । ইহা আমাদিগের জাতীয় অবনতি 
দ্রতবেগে আনয়ন করিতেছে । 
মেগ্ডেলের বিধান । 

আমর! সদসৎ বিবেচন! পুর্ববক বিবাহকাধ্য নিম্পন্ন করাকেই জাতীয় 
উন্নতি অবনতির প্রধান কাঁরণ বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি । 
বিবাহে ধোগ্াযোগ্য বিচারই মানুষ গড়িবার প্রধান, এমন কি, 
একমাত্র উপায়। বংশানুক্রমে বিধান অন্ুসারেই এই কার্য সিদ্ধ হয়। 
সেই বিধানের অন্তর্গত মেগডেলের নিয়ম (1150165 12৬) নামক 
নিয়মানুসারে, অযোগ্যে ও সুযোগ্যে মিলন হইলেও তো অযোগ্যত৷ 
কালক্রমে দৃরীভূত হইতে পারে। তবে আমাদিগের পূর্বোল্লিখিত 
কথ। সকল স্বীকার করা যায় কি প্রকারে ?ঃ এবপ আপত্তি উপস্থিত 
হওয়া অসম্ভব নহে । মেগডেলের নিয়মান্ূুসারে কোনও বংশপরম্পরায় 
অযোগ্যত! বৃদ্ধি হওয়াও অনিবার্যা। মেগডেলের বিধান সংক্ষেপে 
এই £-_দুইটী বিভিন্ন লক্ষণ-যুক্ত প্রাণী হইতে যে সকল অপত্য জাত হয়, 
তাহাদিগের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ একটী লক্ষণ এবং অপর এক চতুর্থাংশ 
অন্ত লক্ষণটী প্রাপ্ত হয়; অবশিষ্ট অদ্ধীংশ অপত্য উভয় লক্ষণই 
প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছেঃ প্র দুইটী লক্ষণ প্রথম পুরুষেই 
পৃথক হইয়া গেল; কিন্তু সে অপত্য সংখ্যার অদ্ধীংশ সম্বন্ধে। 
অপর অর্ধাংশ সন্কর ভাবাপন্ন হইল। প্রথম অর্দাংশে যে ছুইটী লক্ষণ 
যুক্ত প্রাণিগণ স্ স্ব লক্ষণযুক্ত প্রাণিগণের সহিত সংযুক্ত হইলে যে সকল 
অপত্য জাত হয়, তাহার! বংশানুত্রমে স্ব স্ব লক্ষণ স্থায়ী ভাবে প্রাপ্ত 
হয়। কিন্তু প্রথম পুরুষে যে অর্ধাংশ সম্কর ভাবাপন্ন হইয়াছিল, 
তাহার। পরস্পর মিলিত হইলে, যে সকল অপত্য জাত হয়, তাহারাও 
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প্রথম পুরুষের স্যার $ এক লক্ষণ, অপর & অন্য লক্ষণ, এবং অর্ধাংশ 
উভয় লক্ষণযুক্ত সঙ্কর ভাবাপন্ন হয়। এই বিধান নিয়ে অক্ষর দ্বারা 
প্রদর্শিত হইতে £__কঃ থ, ছুইটী পৃথক লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি; 
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ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ; ক এবং খ, এই দ্ইটী পৃথক 
লক্ষণ যুক্ত জীব হইতে “ক” লক্ষণ (যুক্ত জীব ) বংশানুক্রমে পৃথক 
হইয়া গেল ; খ লক্ষণও তাহাই হইল। আর ক, খ, লক্ষণ বংশানুক্রমে 
যুক্ত হইয়া গেল। ইহাদিগের অনুপাত 1০,1০ র॥* মাত্র, সুতরাং 
অযোগ্য বংশে ।* আনা যোগ্য অপত্য সম্ভব হইলেও তদপেক্ষা অনেক 
অধিক অযোগ্যের সম্ভাবনা হইতেছে। 

এস্কলে বল। আবশ্তক যে, মেগেলের বিধান উদ্ভিদ সন্ধে যেরূপ 
স্থপ্রমাণিত হইয়াছে, জন্ত সম্বন্ধে, বিশেষতঃ মানব সম্বন্ধে তদ্রপ স্প্রমাণিত 
হয় নাই, কিন্তু নিত্যই জন্্ সন্বন্ধেও প্রমাণিত হইবার পথে অগ্রসর 
হইতেছে । কলিকাতার মেটে ফিরিঙ্গি সাজে অনুসন্ধান করিবার সময় 
আমার ধারণ! হইয়াছে যে, মানব সন্বন্ধেও মেগ্ডেলের বিধান সত্য বলিয়া 
প্রমাণিত হইতে পারে। এতদেশে আপনারা সকলেই এই বিধানটা 
সঙ্করগণ মধ্যে পরীক্ষা করিতে পারেন। আমি একদিন ছইটা ফিরিঙ্গিকে 
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ভাস খেলিতে দেখিয়াছিলাম। তাহাদিগের মুখের আকুতি দেখিয় 
আমি বুঝিতে পারিলাম, তাহার! দ্ইটা ভাই। কিন্তু এক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, 
অপর জন গৌরবর্ণ ; অনায়াসে খাঁটি শ্বেতসমাঁজে স্বজাতি বলিয়৷ চলিয়া 
যাইতে পারে । আমি তাহার্দিগকে জিজ্ঞানা করিলাম, “আপনার! 
কি দুই ভাই?” (একটু ভয়ও মনে না হইয়াছিল, তাহা নহে ) 
“আপনাদিগকে কি আমিও ভাই বলিয়৷ দাবি করিতে পারি ?” উত্তরে 
সেই কষ্ককায় ব্যক্তি বলিলেন, “আমাদিগের মাতা ভারতীয় মহিলা” 
এক্ষেত্রে আমি বিবেচনা! করিলাম যে, মেগ্ডেলের বিধান অনুসারে 
শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ অপতো পুথক হইয়া! গিয়াছে। এইরূপ আরও 
কয়েকটা ক্ষেত্রে আমি দেখিয়াছি । আবার শ্বেত কৃষ্ণ বর্ণের সংমিশ্রণে 
কটাবর্ণ অপত্য জাত হওয়া আপনারা অনেকেই দেখিয়াছেন। আমা- 
দিগের মধ্যেও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বর্ণপন্বন্ধে পরীক্ষা 
করা যত সহজ হইয়াছিল, মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করা তত সহজ 
নহে; বরং অত্যন্ত কঠিন। মানসিক দৌষ গুণ পরীক্ষা করিতে 
গিয়া আমি মেগেলের বিধানের ত্যাসত্য কিছুই বুঝিয়া 
উঠিতে পারি নাই। তথাপি এক কথা আমার একরপ 
মোটামোটি ধারণ! হইয়াছে ষে পুত্র এ বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে মাতৃভাবা- 
পন্ন এবং কন্ঠ! পিতৃভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও 
অনেক দেখিয়াছি । ফলতঃ অনেক অনুসন্ধানের ফল না দেখিয়া এ 
সম্বন্ধে অধিক কথা ব্লা সঙ্গত নহে । এক্ষণে উপরের লিখিত সন্দেহের 
মীমাংসা হইতে পারে । অযোগ্যগণ হইতেও স্থযোগ্য অপত্যলাভ হইতে 
পারে সতা, কিন্তু অন্ত দিকে উহাদ্দিগের সংমিশ্রণ হইতে 
বহবংশে ধারাবাহিক রূপে অযোগ্যের সংখ্যা বুদ্ধি হইয়। যায়। এবং 
যোগ্যাযোগ্যের সংমিশ্রণ অত্যন্ত অধিক হুইয়! উঠে। বহু অপত্য হইলেই 
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সমাজ লাভবান হয় না; কথ! হইতেছে এই যে, উহাদিগের মধ্যে 
কি পরিমাণ জীবিত থাকিবার ও বংশবৃদ্ধি করিবার যোগ্য, এবং 
কি পরিমাণে ফাসির কাঠে ঝুলিবার উপযুক্ত? শেবোক্ত অপত্যগণ 
হত ঝোলে ততই মঙ্গল। যাহ! হউক, ইহাদিগের বিবাহ সম্পূর্ণ 
নিষেধ করা সম্ভব নহে। সুতরাং বিবাহক্ষেত্রে ইহাদ্দিগকে যত কম 
গ্রহণ করা যায়, এবং যোগ্য ও যোগ্য-গণকে অথবা তদ্রপ বংশীয্নগণকে 
বত অধিক গ্রহণ করা যাঁয় ততই মঙগল। 


এই একট কার্য অর্থাৎ বিবাহ-সংস্কার বিবেচন! পূর্বক করিতে 
জানিলেই জাতীয় জন্মগত গুণ সকলের উন্নতি বিধান করা সম্ভব হয় ; 
নচেৎ মানবকে বংশপরম্পরায় উন্নত রাখা সম্ভব নহে। সুপ্রজনন- 
তত্বের ইহ! প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, মহায্মা গ্যাপ্টনের উপরি 
উদ্ধত সংজ্ঞ। হইতেই বুঝা! যাইতেছে “৪150 07০৪০ 102. 0৮1০190 
0১6 $0 00110 81001052555 00006 81105051 2.059.7218.02% অর্থাৎ 
ব্যক্তির জন্মগত গুণ সকলের এনূপভাবে বিকাশ সাধন কর। উচিত যে 
জাতির কল্যাণকর হয়। ইহ! প্রতিপালন ও শিক্ষাদানের উপর নির্ভর 
করে। এই বিষয়টা অতিশয় বৃহৎ এবং নান! ভাগে বিভক্ত । এস্বলে 
মে সকলের আলোচন। করা আমার উদ্দেশ্ত নহে। তবে এই কথাটা 
না বলিয়া নীরব হইতে পারি না যে, থে শিক্ষায় ব্যক্তিকে তাহারা 
জাতীয় কর্মের যোগ্যত। প্রদান করে না, পক্ষান্তরে প্রতিপদেই অপ- 
রের মুখাপেক্ষী করে, তাহ। জাতীয় অধঃপতনের একটা প্রধান উপায়। 
একথ! বিস্বৃত হইলে ব্যক্তিরও অধোগতি জাতিরও অধোগতি। আপনা" 
দিগের মধ্যে অনেকের অনেক গুরুতর কথা বলিবার আছে; তাহ? 
শ্রবণ করিয়া আমর! বিশেষ ভাবে লাভবান হইব; সন্দেহ নাই। 
আমি আঁপনাদিগের আর অধিক সময় লইব না। 


বঙ্গীয় সাহিতা-সম্মিলন ২০৩. 


কিন্তু এ কথাটী বিশেষ নির্বন্ধ সহকারে বলিবই, জাতীয় উন্নতি 
পথে অগ্রসর হইতে হইলে সদসৎ বিচার পূর্বক বিবাহ-কাধ্য নিষ্পন্ন 
করাই প্রধান কথা ৷ এ কাব্যে সজ্জন ও সদ্বংশের দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য 
করিতে হয়। ঈদূশ আচরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমর! যে দেশে, 
যে সমাজে ও যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাকে ক্রমাবনতি 
হইতে রক্ষ। করিবার চেষ্টা কর! প্রত্যেকেরই গুরুতর কর্তব্য কর্মম। 
এ কর্তব্যের অবহেলার স্তায় মাপাতক আর নাই। সাহিত্যের উন্নতিই 
জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায়। বাঞ্ছিত পথে সাহিত্যকে পরিচালিত 
করা, বিচার পূর্বক একাএা হইয়। সেই পথে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর 
হওয়। ব্যতীত, এ সাধনায় সিদ্ধিলীভের আশা কর যায় না। তুচ্ছ 
সাহিত্যিক ক্রীড়া লইয়া আর সময় ক্ষেপণ কর! চলে না। শুন্ত হস্তের 
করতালি লাভ কর! সহজ হইতে পারে ; কিন্তু সাধন! যথাযোগ্য মানবকে 
লাভ করা ; মানুষের দেহ ও মন বর্তমান অবস্থার ও ভবিষ্যৎ আশার 
উপযোগী কর1, এবং সমাজের ও দেশের কল্যাণ সাধনের যোগ্য করা। 
পারি-পার্থিক অবস্থার উপর জয়ী হইতে না জানিয়া পুরাকালে কত জীব 
মরিয়। নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আজি তাহাদিগের কঙ্কালমাত্র ধরা- 
গে পড়িয়৷ রহিয়াছে, সে অস্থিপুঞ্ নীরবে কি মহা শিক্ষাই দিতেছে ! 
কত বিষয়ে কত উন্নতি লাভ করিয়াও, মানুষ গড়িতে ন। জানায়, বিচার 
পূর্বক বিবাহ করিতে না জানায়, কত সমাজ পুরাকালে বিনষ্ট হইয়! 
গিয়াছে । আমর! যেন সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে অবহেলা না করি। 
মানবকে ঝেষ্টনীর উপর জয়ী হইবার মুলমন্ত্র। সে মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে 
হইলে প্রকৃত কি উপায়ে মাবনকে ধনে জনে ন্তায়ে ও সামর্থ্য বড় 
করেন, আবার কোন উপায়ে তাহাকে অধঃপতিত করেন, এ সক 
গভীর গবেষণা দ্বার অবগত হইতেই হইবে। এ মন্ত্র লাভ কর! ভি 


২০৪ * বিজ্ঞান-শাখার সভীপতির অভিভাষণ 


জাতীয় মৃত্যু নিবৃত্ত হইবার নছে। জাতীয় জড়তা এবং জনহীনতা 
মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ ;--এ সকল বিনাকারণে হয় ন!। সেই কারণ 
পরম্পর! জ্ঞাত হইলেই উহার প্রতিকার করিবার পন্থা আবিষ্কৃত হয়; 
তখন সংসাহস অবলম্বন করিয়। সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিলেই 
জাতীয় জীবন রক্ষা করিবার আশ। কর! যায়। এ বিষয় এস্থলে বিস্তৃত 
ভাবে আলোচনা কর! সম্ভব নহে। তথাপিও যদি আমি এই 
অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে আপনা'দিগের মধ্য হইতে কাহারও হৃদয়ে মানবতত্ব 
'আলোচনার স্পৃহা আরও প্রবলভাবে জাগ্রত করিয়া দিতে সক্ষম হই, 
আমার এই জ্ঞান-গৌরব মগ্ডিত দেশে আবার যদি আয়াস সাধ্য মৌলিক 
জ্ঞানানুসন্ধানের প্রতিজ্ঞা উন্নতশিরে আত্মপ্রকাশ করে, তবেই আমা- 
দিগের এই সাহিত্য-সন্মিলন সফল হয়, আমরাও কতার্থ হই; নচেৎ আমরা 
“পরি দীপমালা নগরে নগরে, 
মোর! যে ভিমিরে, মোর! সে তিমিরে |» 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন__দশম অধিবেশন 
বাকিপুর 


কার্যবিবরণী 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন শশী 


প্রথম দিন 
৯ই পৌষ ১৩২৩, ২৪ ডিসেম্বর ১৯১৬, রবিবার 
স্থান--পারশী রিপন থিয়েটার 


সভাপতি-_সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, 
শান্ত্রবাচস্পতি, কে টি, এম এ, ডি এল্‌, ডি এসসি, 
সি এস্‌ আই ইত্যাদি 
১। গত বর্ষের সভাপতি মহামহোপাধ্যার শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র 
বিগ্কাভৃষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীধুক্ত মন্মথনাথ দে 
অহাশয়-রচিত নিম্নলিখিত আঁবাহন সঙ্গীত স্থানীয় যুবকগণ কর্তৃক গীত হয় 
স্বাগত সারদ1-সেবক বুন্দ বঙ্গরতন সার ! 
অঞ্জলি দিতে এস লয়ে সবে হাদয়-অর্ধ্যভার ! 
দুরদেশে আজি এ মহাবোধন, 
দীনের কুটারে হীন আয়োজন, 
পুজিতে ভারতী শুধু আকিঞ্চন-_ 
সম্বল নাহি আর। 
উজ্জল তবু প্রবাস ভবন, 
পূর্ণ মোদের শূন্ত জীবন, 
নপ্ত-হৃদয় ভক্ত-চরণ 
পরশি” উথলে ধার । 
হ্ধা নির্ঝর জননীর ভাব 
ঢালিয়! শ্রবণে মিটাও তিয়াষ; 
প্রতিতা-কিরণে কর পরকাশ 
বাণী-মন্দির দ্বার । 


২০৮ সভার কার্য্যবিবরণী 


যেখানে তোমরা! ফেলিছ চরণ-_ 
পাটলিপুত্র, পুত,-পুরাতন, 
স্বৃতির শ্মশান, তিমির মগন; 
আজি সে ভম্মাগার। 
ছিল, ধন জ্ঞান বীধ্যের বলে 
রতনের হার ভারতের গলে; 
এবে অনাদৃত নিভৃত অতলে 
নেহার সমাধি তার। 
এ হেন তীর্থে বাণী-বন্ধন! 
হবে কি সফল জীবন সাধনা? 
ধন্ত হইব পদরেণু-কণ! 
ধরিয়! হুদয়ে মার ? 


২। নবম সম্মিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্্ 
বিচ্ভাভুষণ সভার উদ্বোধন করিলেন সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কর্ডুক নিম্নলিখিত 
অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের সহানুভৃতিহ্চক পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ কর! 
হইল। 

৩। মান্তবর মহারাজাধিরাজ ব্ধমানাধিপতি, দিনাজপুরাধিপতি, 
মান্যবর স্তার সত্যের প্রসন্ন সিংহ, মান্তবর স্তার আশগ্ততোষ চৌধুরী, 
শ্রীযুক্ত রাজা মণিলাল সিংহ, হেতমপুরের মহারাজকুমার, রায় যছুনাথ 
মজুমদার বাহাছুর, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত 
রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি । 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ২৩৯ 


৪। শ্রীযুক্ত বসন্তকূমার চট্টোপাধ্যায় রচিত নিয়লিখিত *বিহার- 
মঙ্গল" সঙ্গীত স্থানীয় যুবকগণ কর্তৃক গীত হয়। 


বিহার মঙ্গল। 
08১) 
পড়িল যে দেশে জ্ঞান গরিমার প্রথম অরুণ আলোক কর, 


ষে দেশের বন, তপোনন আর খষি আশ্রম অবনীপর, 

ভারত যাদের কাতিসুখর-_এ মহাভার বিশ্ব মাঝ, 

এস ভগবতি কল্যাণময়ি, তোমার সে আদি নিবাসে আজ । 
কোরান্‌ 

বঙ্গ ভারতী গঙ্গা আসিছে, শঙ্খ বাজাও পৌরজন 

বাঙালী সগরবংশ-ভন্মে দানিতে মৃত্যু স্জীবন । 


ডি 
বিদেহ এখন সঁপি দেহভার যুক্ত বিহার নিজের করি, 
রচিছে মায়ার মোহন মালিক! নিম্মীল্যেরি গন্ধেভরি ! 
আসন এ তব পুরাণ বেদীতে অটল রাখ মা করুণাবতি, 
চিত সিতাজ সন্নিষগা, সুপ্রসন্না সরস্বতী । 


হেথা মিথিলার জনমিল, রাখার জনক রাজ, 
নন্দিনী ব্ূপে ইন্দিরা! উরে যার হলমুখে ক্ষেত্র মাঝ, 
যে রাজসভায় মৈত্রেয়ী আর গাগী শুনাত ব্রঙ্গজ্ঞান, 
পুরোহিত যার উদ্ধালক ও অশ্বল আদি মনীবাবান্‌। 


মহারাজধি ভরত এ ভূমে ক শিশুর নহে, 

পেল অহল্যা পাবন চরণ পরশে জীবন পাষাণ দেহেঃ 

যে রাম সীতার কীন্তি কহিতে স্করিল প্রথম ছন্দ গান, 

যে গীতের গাতা কবিগুরু আজি-এ সে রামসীতা মিলনস্থান। 
১৪ 


২১০ 


সভার কাধ্যবিবরণী 
08৫ 9 
যে দেশের বনে হুইল প্রথম প্রচারিত ভবে ততজ্ঞান, 
দর্শন ন্যায় সভ্যত। বেদ ধন্মশাস্ত্র প্রব্যাখ্যান, 
জালি ছোমাগ্রি লভিল সিদ্ধি বিশ্বামিত্র সে বনমাঝে, 
যাজ্ঞযবন্ধ বিরচিল নব বেদের ুক্ত বিশ্ব কাজে । 
08৬ 9 
মহা মহষি জৈমিনী আর কপিল বে ভূমি পবিত্রিল, 
গৌতম খষি জ্ঞান শলাকায় নব দশন খুলিয়া! দিল, 
যেথা নারায়ণ স্বম্প্রকাশ চরণ রাখিয়। অন্রশিরে, 
করেন বিধান অনুত নিদাঁন অগতির গতি ফন্তুতীরে | 
ূ ডি এট ও 
মহাভারতের হচ্জন রাহা জরাসন্ধের প্রাসাদশ্ষে 
যে রাজগৃহেরে এখনো বক্ষে ধরিয়া রেখেছে এ মহাদেশ । 
ভুলেনি সে ভূমি এখনো কুমার বোভিতাশ্বের শৌধ্যগাথ।, 
এখনও সে গড় পর্বভরাজি গর্কে তুলিছে উচ্চ মাথা । 
0৮ 3) 
আরেক কুমার আঙিল বথায় কৌপীন সার শ্রমণ ত্যাগী, 
“ম! মা হিংসী2* খতভ্তরার নবখক্‌ রচি নরের লাগি, 
ভিক্ষা করিয়া ছুয়ারে ছুয়ারে, রক্ষা করিল জীবের প্রাণ, 
শিল্পকলায় কাব্য গাথায় বভাইল দেশে নূতন বান। 
৮৯ 9 
দেখিতে দেখিতে ভরি গেল দেশ বিহার সঙ্বে হাজার মঠে, 
পৌছিল বাণী ধার, মুখে মুখে বিশ্ব মানব মন্ত্র তটে, 
তরি গিরি দরী মরু প্রান্তর পল্লী নগর সাগর বন 
ঘোষিল মর্ত্যে অমৃত বার্তা আশ্বাস বাণী চিরস্তন। 
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৬. ১০ 
বিহার হেথায় ছিল বনে বনে, ০ সে হেতু দেশের নাম 
সুগত যেথায় হইল বুদ্ধ, সিদ্ধ সকল মনস্কাম__ 
“পত্তন” হল বিশাল বাক্য, “পাটলিপুত্র” নগর এ সে, 
ধনে বাণিজ্যে সভ্যত। জ্ঞানে হ'ল আদর্শ সকল দেশে । 
0১১) 
অন্নপূর্ণা হইয়া! ভারতী হরিতে খিশ্ব বৃতৃক্ষায় 
খুলিলা যেথায় জ্ঞানের সত্র, বিক্রমশিলায় নালন্দায় ! 
দেশ দেশাস্ত হইতে আসিয়া ছুটেছিল দ্বারে অতিথি বার, 
বন্দি তোমায় জগং-হলাদিনী সেই মহাভূমি নমস্কার । 
€ ১২ 3) 
মগধ নরেশ চন্দ্রগুপ্ত যেথখ। মার নানে রাজাপাতি 
গ্রীস ভারতের বাঁধি ছু"টি.পাণি মিলাইয়া দিল হ"মহাজাতি, 
অতুল কুটিল নীতি বিশারদ দ্বি চাণক্য রাজসচিৰ 
দেখাইল বেথা ব্রাঙ্গণ কত শক্তি ধরে যে অপাথিব। 
8১৩ 9) 
ভূপতি অশোক পালিল যে দেশ সেব! সুনীতিতে প্রভুর নামে 
তচত্য পাস্ুপাদপে হরিল পথিকের তাপ পথে ও গ্রামে, 
শিল্প লক্ষ্মী ছড়াইয়। দিল কুসুম পুঞ্জ জগত্ময় 
অতীত অব্দ আধারে স্তব্ধ জগৎ ধুনিল “মগধ জয়”। 
0১৪ ) 
হেথায় নন্দ মৌর্য গুপ্ত বঙ্গের সেন পালজ রাজ 
মোগল পাঠান কত ন৷ রাজ্য ভাঁডিল গড়িল এ ভূমি মাঝ 
ছায়া সুশীতল সরণি নির্ট্ি, শেরশার হেথা! সম্মাধি শেষ, 
পঞ্চনদের ফিরাল যে স্রোত গুরুগোবিন্দ-প্রু এ দেশ। 
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8১৫ 9 
এ বন নগরী মুখরি কুহরি স্ুপদলহরী বিদ্যাপতি 
তুলিয়৷ সেদিন করেছে বঙ্গে বিহার হিয়ার নিকট অতি 
স্বাগত বঙ্গ কোকিল কোবিদ্‌ বাণী পুরোহিত সাধক ধ্যাত 
স্বাগত এ পুর পাটলিপুত্রে-_-এ যে জগতের তীর্থ মাতা । 
৫। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ৰিগ্াবিনোদ মহাশয়-রচিত “বাণী-বন্দন।” 
নামক সংস্কৃত কবিতা--প্দরিদ্র্য সাহিত্যিকসুনুবুন্দৈ১*-_ ইত্যাদি পাঠ। 
৬। অত্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীধুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ 
সিংহ বাহাছুর এম এ, বি এল, মহাশয় কর্তৃক অভিভাধণ পাঠ। (ই: 
অন্তন্র প্রকাশিত হইল । ) 
৭। শ্রীমতী মানকুমারী বন্থ মহোদয়ার নিম্নলিখিত “সরস্বতী-স্তোত্র” 
নামক কবিতা! পাঠ। পাঠক শ্রীযুক্ত মাখনলাল দ্ত। 
১ 
নমে। নমো ভকত-বৎসলা 
নমে। দেবারাধ্যা দেবী বাণি ! 
নমে৷ মাতঃ জগদ্ধাত্রী, চতুঃষষ্ঠা বিদ্যাদাত্রী, 
নমো শ্বেত পদ্মাসনা 
নমো বীণাপাণি ! 
হু 
যুগে যুগে নিখিল জগতে 
সবে অই পাদ পদ্ম পুজে ; 
দেবতা, গন্ধর্বব, বক্ষ কিনরাদি লক্ষ লক্ষ, 
নিত্য দেয় পুষ্পাঞ্জলি, 
ও চরণান্ুজে। 
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ঘট 
নর নারী দুদিনের তরে, 
তথাপি ম!, তব কপা-বলে, ,. 
ভুলিয়া মরণ-ব্যথা, লভে চির অমরতা-_- 
রবি শশী সহ রহে 
জাগি ভূমগ্ডলে ।-- 
৪ 
শুনিয়াছি--দন্্য রত্বাকর, 
দুরাচার পাপী ছরাশয়, 
তুই সেই পাপ পিষি”, করিলে “বাল্সীকি খাবি,” 
সে রচিল রামায়ণ 
চিরামুতময় ! 
৫ 
শুনিয়াছি- মুর্খ কালিদাস 
ঘরে পরে উপহসনীক্স, 
তোমারি করুণা জন্, মরতে হইল ধন্, 
সে অমর কবিবর 
বিশ্ববরণীয় ! 
শু 
শুনিয়াছি-__সে ক্রমদীশ্বর 
বিদ্যালয়ে “অক্ৃতী অধম” 
তুমি তারে দয়ামক়ি, করি দিলে বিশ্বজয়ী, 
দিলে তারে স্থৃতি, মেধা, 
অজেসপ বিক্রম ! 


২৯৪ 
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শুনিয়াছি-_-বঙ্গ জননীর 
, পুত্র ছিল শ্রীমধুস্থদন-__ 
জানিত ন! বঙ্গভাষা, তুমি না পুরালে আশা, 
ক রবি তারে 
হেরিল ভুবন ! 
৮ 
শুনিয়াছি__সে মধু কিন্নর, 
কাঙাল, রসিক সুভাজন, 
আরে! কত অশিক্ষিতে, তুমি যে দয়শর্জ চিতে 
করিলে দেশের রত্ু-_ 
দরিদ্রের ধন। 
9 
শুনিয়াছি-_ পুণ্য মিথিলায়, 
জনকের ধন্ম সভা-মাঝে, 
স্তর্ধ খষি শাস্ত্রদর্শী, যবে জ্ঞানামৃত বর্ষি 
দাঁড়াই স্থলভাদি 
গার্গী পুত সাজে । 
৪০ 
শুনিয়াছি--কন্তারত্ব কত 
পাঠাইলে ভারতে, ভারতি ! 
রচিল। বেদের সুক্ত, “থেরী গাথা” হ'ল উক্ত. 
জ্যোতিষ গণিতে দীপ্ত 
খনা, লীলাবতী । 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ২১৫ 


১৬১ 
শুনিয়াছি-_-দরিদ্র কুটারে 
দীন ক্ষীণ। বঙ্গভূমি-বুকে, 
জ্ঞানহীনা কত মেয়ে, তোমারি মমত। পেকে, 
গাহিল অপূর্ব গীতি 
মধু মাথা মুখে | 
১২ 
ইচ্ছাময়ি ! তোমার ইচ্ছায়, 
মুক বক্তা পঙ্গু লজ্বে গিরি, 
কে না চাহে হেন দেবী, জনমে জনমে সেবি, 
কে ন। চাহে, পা+ হুখানি 
রাখি বুক চিরি £ 
১৩ 
আছি এই স্থুধী-সম্মিলন 
এ যে শুধু মা, তোমারি পুজা, 
তব প্রিয় মুত সবে, তোমার মহিম! স্তবে, 
সপিয়াছে প্রাণ মন, 
ও মা! শ্বেতভুজ। ৷ 
৯৪ 
তব বরপুত্র আশুতোষ 
বঙ্গের মাণিক্য কোহিনূর, 
বারে পেয়ে অভাগিনী, জগতের আদরিণী 
ধারে হেরি পরিতৃপ্ত 
দৃপ্ত বাকিপুর ।-- 
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১৫ 
আরো কত যোগ্য পুত্র তব 
পূজারী এ ভকতি-মন্দিরে, 
শিশু যবে ভা'কে মারে, কবে মা থাকিতে পারে, 
সর্ব সিদ্ধি লভে সে যে 
নয়নের নীরে ! 
১৩৬ 
তাই ডাকি এস দয়াময়ি ! 
এস দেবারাধ্য। দেবী বাণি! 
নমে! মাত; জগদ্ধাত্রি ! বিদ্যা, শুভ, বরদাত্রী, 
নমে। সর্ব সিদ্ধিদাত্রী 
নমে। বীণাপাণি। 

৮। সভাপতি-বরণ-__প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ বি-এল, 
সমর্থক--মাননীয় মহারাজ সার মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী বাহাছ্র, কে. সে. আই, ই, 
অনুমোদক-_শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ বি-এল। 

৯। মাননীয় বিচারপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরন্বতী 
মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে অভ্যর্থনা সমিতির পঙ্ছ 
হইতে শ্্রীযুত্ত, যোগীন্ত্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় তাহার গলদেশে মাল্য প্রদান 
করিলেন। 

১০। সভাপতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন ( ইহা অন্ত্র 
প্রকাশিত হইল। ) 

১১। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম-এ, মহাশয় কর্তৃক গত বর্ষের 
ঘশোহর সম্মিলনের কার্যযবিবরণ পঠিত বলিয়া! সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 
হইল। 
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১২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম্‌.:আর্‌, এ. এস্‌ মহাঁশয় লিখিত 
'নিয়োক্ত “বন্দনা* নামক কবিতা! পাঠ-__ 
১ 
পুজিতে বাণীর চরণ-কমল তক্ত-পুজারী বেশে, 
স্বাগত বঙ্গ-মনীষিবৃন্দ, আজি এ ম্দূর দেশে | 
মঙ্গল দিনে পুণ্য-লগনে মিল গো সকলে আসি, 
ফুটুক আজিকে অধরে অধরে “মিলন-মধুর হাসি+। 
নন্দিত করি মন্দিরখানি গাও বীণাপাণি-জয়, 
গম্ভীর ধ্বনি ওক্কার-সম ছুটুকু নিখিলময় ! 
জালাও আজিকে সত্য-আলোক মুছিয়া মোহের কালি 
নিভাও আজিকে হিংস|-অনল শান্তি-সলিল ঢালি+। 
ন্নেহের শুভ্র তিলক পরিয়া কর সবে কোলাকুলি, 
ধনী দরিদ্র মহৎ ক্ষুদ্র, বৃথ! অভিষান ভুলি”! 
জননী-আশিশ্‌ লতিয় শীর্ষে হওগো ধন্য ভবে, 
করহ ঘোষণ। মায়ের মহিমা বিশ্ব ভরিয়া সবে। 
সার্থক হসকৃ এ মহামিলন স্বার্থকে দিয়ে বলি, 
প্রেম-মত্ত হউক চিত্ত দন্ত দীনতা দলি' ! 
২ 
বাহার পুণ্য বিরাট বক্ষে মিলেছি সকলে আসি, 
এযে গো অতীত মহিমা-দীপ্ত পুঞ্জিত স্থৃতিরাশি! 
ইহারি বক্ষে ছিল রে একদা অশোকের রাজধানী ; 
কীর্তি-কিরণে রঞ্জিত এর ন্গিপ্ক-আনন খানি। 
সস্ত স্তপ তাত্রশাসনে শৈল-গাত্র”পরে-_ 
থোদিত লিপিতে আজিও ইনার অমর-কাহিনী ক্ষরে ! 
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আজিও আসিয়া সুগ্ধ পথিক, ভারতের গিরিমুলে 
দেখে সে মহিমা! নীরবে দীড়ায়ে বিশ্মিত আখি তুলে?! 
হেথায় বৌদ্ধ-ধ্শ-গঙ্গা বহিল শতেক ধারে ;- 
প্রবাহ যাহার পৌছিল গিয়া দূর হিমাচলপারে ! 
হেথায় প্রথম ভারতে “গিরীশে প্রণয়-মাল্য দান) 
হেথায় সেদিন উঠিল শান্ত সাম্য নীতির তান। 
হেথা “নালন্দা-শিক্ষা ভবন” খুলিল জ্ঞানের দ্বার; 
আজিও বিশ্ব-কোবিদ্বৃন্দ গাহিছে মহিমা যার। 
“গৃবকূট পর্বতে” হেথা গৌতম মুনিবর 
“নুরঙ্গম্ তার করিলা প্রচার লভিয়া ভারতী-বর । 
বুদ্ধের পৃত চরণ-চিহ্ু ধরিয়া আপন বুকে, 
ওই “রাজগৃহ” রয়েছে দীড়া”য়ে আজিও উর্ধমুখে ! 
এ যে চাণক্য-মন্ত্রণাগার জরাসিদ্ধুর দেশ, 
ভারতের এ যে তীর্ঘক্ষেত্র--গপিমার নাহি শেষ! 
দাড়াঃয়ে আজি এ স্মৃতির শ্মশানে আপনা ধন্ঠ মানি, 
প্রেম-কমলে ভক্তি-অর্ঘ্যে বন্দি মা বীণাপাণি। 
১৩। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম-এ মহাশয় লিখিত “বাণী-বন্দনা?” 
নামক কবিত! পাঠ__ 
পুণ্যক্ষেত্র পাটলিপুত্রে, আমিয়াছে আজি সব ভ্রাতা, 
আশিস্‌ করিতে স্নেহের পত্রে, সাদরে ডাকিছে ভারতী মাতাঃ 

ভক্তি অর্থ করিয়! দান, 

জননী চরণ করিব ধ্যান। 

সাজ সাজ সকলে শুভ সাজে: 

গুন মধুর স্বননে বীণ! বাজে 
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নমিছে চরণে যতেক যাত্রী, 
জয় মা ভারতি, বিগ্যাদাত্রি ! 


সাহিত্য সাধনে লভিতে সিদ্ধি, আশ্রয় কেবল সনাতন সত্য, 
অচ্চিত হইলে দশন শাস্ত্র, ভাতিবে হৃদয়ে পরম তত্ব ঃ 


মোহের শাসন নাশিবে নিত্য, 
দিব্য দর্শন পুণ্য সাহিত্য | 
সাজ সাজ সকলে শুভ সাজে, 
শুন মধুর স্বননে বীণা বাজে 
নমিছে চরণে যতেক বাত্রী 
জয় মা ভারতি, বিদ্বাদাত্রি ! 


যুক্তির দণ্ড, অমোঘ যন্ত্র, মন্থন করিতে বিজ্ঞান-সিদ্ধু 
প্রদ্বতত্বে, ইতিহাস ক্ষেত্রে, ভীষণ শক্রু কৈতব বিন্দু.) 


জ্ঞানের সাশ্িক আলোক রাশি, 
রহিবে দীপ্ত, তিমির নাশি। 
সাজ সাজ সকলে শুভ সাজে, 
শুন মধুর স্বননে বীণা বাজে ; 
নমিছে চরণে যতেক যাত্রী, 

জয় মা ভারতি, বিদ্াদাত্রি ! 


শ্বেত চরণ পরশি মস্তে, সাদর যত্বে অর্পিব ভক্তি, 
করুণ নেত্রে সেবক বুন্দে, চাহ মা আশু সরস্বতি। 


ভ্রাতৃ স্নেহের পুর্ণ ইন্দু, 
করিছে স্ফীত হৃদয় সিন্কু। 
সাজ সাজ সকলে শুভ সাজে, 
শুন মধুর শ্বননে বীণা বাজে ; 
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নমিছে চরণে যতেক যাত্রী, 
জয় মা! ভারতি, বিস্তাদাত্রী ! 

১৪। নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবক ও সাহিত্যান্ুরাগী মহোদয্লগণের 
পরলোকগমন জন্য শোক প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

কে) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি-এ, খে) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বি-এ, গে) লালমোহন বিদ্ানিধি, ঘে) গণপতি রায় বিদ্ভাবিনোদ, ডে) 
ভুবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, (5) রজনীকান্ত চক্রবত্তী, ছে) ক্ষীরোদচন্দ্র রায় 
চৌধুরী এম-এ, জে) বিহারীলাল গুপ্ত সি-এস, বে) মোহিনীনাথ বিশি, 
(4০) হেমেন্্রমোহন বনু, (ট) রসিকলাল রায়। 

১৫। শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্্র সমাজপতি নহাশয় শ্রীবুক্ত রামেন্দ্রন্ন্দর 
ত্রিবেদী মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলেন। তল্লিখিত নিম্নোক্ত ছুইটি প্রস্তাব 
যথারীতি গৃহীত হইল। 

কে) রমেশ-ভবন নিন্মীণকল্পে অর্থ সাহায্যের জন্ত সমগ্র সাহিত্য- 
সেবক ও সাছিত্যান্ুরাগী মহোদয়গণের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করা! 
হউক । 

(€ে) স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের জন্ প্রাণপাত 
পরিশ্রম করিয়! গিরাছেন। তাহ। বাঙ্গলার সাহিতাসেবিগণের অভ্ঞাত 
নাই। সম্মিলনের গঠন-কার্যে তাহার কৃতিত্, তাহার অধ্যবসায় ও 
পরিশ্রম সকলেই জানেন । নিঃস্ব পরিবারগণকে রাখিয়। তিনি পরলোক- 
গত। তাহার অভাবে সাহিত্য-সম্মিলন দুর্বল। তাহার ছুঃস্থ'ও নিঃস্ব 
পরিবারবর্গের সাহাধ্যার্থ সাহিতা-পরিষৎ ভিক্ষার্থ হুইয়াছেন। বাঁকি- 
পুরের সম্মিলন ও সাহিত্যসেবিগণ এ বিষয়ে অবহিত হউন। 

১৬। নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল । 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনতিবিলম্বে রেজিষ্টারী কর! হউক । 
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কে) বঙগীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের [11750120020 01 49950082010 
এবং £100155 01 &55০09019.0015 ও নিয়মাদির খসড়। প্রস্তুত করিবার 
জন্য নিয্নলিখিত পাঁচ জন ব্যক্তিকে লইয়৷ এক শাখা-সমিতি গঠিত হউক। 
আরও স্থির হইল যে, উক্ত পাঁচ জন সদস্যের মধ্যে অন্ততঃ তিন জন 
উপস্থিত না হইলে সমিতির কার্য আরম্ভ হইবে না। 


১। মান্তবর সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী সি. এস্‌. আই 


২। » রামেন্ত্স্থন্দর ত্রিবেদী এম-এ 

৩। » হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব, এম-এ, বি-এল 
৪। » চিত্তরঞ্জন দাশ বার-য়্যাট-ল, এম-এ 

৫ ». ডাঃ আব,ল গফুর সিদ্দিকী 


খে) প্রোক্ত সমিতি খসড়াদি প্রস্তুত করিরা সাহিত্য-সন্মিলন-পরি- 
চালন-সমিতির নিকট দ্িবেন। তাহার! উহ! গ্রহণ করিলে উহ! সম্মিলন 
কর্তৃক পরিগুহীত বলিয়! গণ্য হইবে ।, 

১৭ চৈতন্য-হিন্দী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রামগোঁপাল সিংহ 
চৌধুরী মহাশয় সম্মিলনে উপস্থিত সমগ্র সাহিত্যসেবীকে অভিনন্দন 
করিলেন ও তাহাদিগকে উদ্যান-সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিলেন। 

১৮। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী ও বালগোবিন্দ মালবী, হিন্দী 
ভাষায় সকলকে সম্বোধন করিলেন। 

১৯। বিষয়-নির্বাচন-স্মিতি গঠন এবং তাহার অধিবেশনের স্থান 
ও সময় বিজ্ঞাপিত হইল। 

২০। সভাপতি মহাশয় প্রথম দিনের কাধ্য শেষে চলিয়া যাইবেন 


বলিয়া সভাপতির কার্ধ্যভার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের উপর অর্পণ 
করিলেন। | 
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২১। প্রাচ্যবিগ্ভামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্থ মহাশয় সভাপতি 
মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। 

অতঃপর প্রথম দিনের সভাভঙ্গ হুইল। সভাভঙ্গের পরে চৈতন্ত 
হিন্দীসভ। কর্তৃক অনুষিত উদ্ভান সন্মিলনে সকলে যোগদান করিলেন। 

এই দিন সন্ধা! ৭ টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত এংগ্ো-সংস্কৃত-ইন্ট্টি- 
টিউশন গৃহে বিষক্-নির্বাচন-সমিতির অধিবেশন হয়। 

দ্বিতীয় দিবস 
১*ই পৌষ, ১৩২৩, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯১৬, বেলা ৮টা 
সভাপতি-_শ্রীধুক্ত চিত্তরঞ্জন দাঁশ বার-এট-ল, এম্‌ এ 

১। কার্য্যারস্ত হলে নিয়লিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 
হইল, আমাদের মহামান্ত সমাট ও তাহার মিত্র-রাজগণের বিরুদ্ধে 
জার্মমাণি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলন সেই যুদ্ধে আমাদের 
মহামান্ত সর্ধজনপ্রিয় সম্রাটের মঙ্গল কামনা করিতেছেন এবং যাহাতে 
এই যুদ্ধে ইংরাজরাজের জয়লাভ হয়, তজ্জন্য মললময় ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা করিতেছেন । 

২। সাহিত্য-শাখার সনাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্রন দাশ নহাশয়- 
“বাঙ্গলার গীতিকবিতা” নামক তাহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (ইহ! 
অন্তত্র প্রকাশিত হইল ।) 

৩। ইতিভাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্ত্র মজুমদার মহাশয় 
তাহার অভিভাষণ “ইতিহাস” বন্তৃতাচ্ছলে বলিলেন। ( অভিভাষণ অন্তত্র 
মুদ্রিত হইল। ) 

৪। দর্শন-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশর 
তাহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। ( ইহ! অন্তত্র মুদ্রিত হইল।) 

বেলা অত্যধিক হওয়ায় এইখানেই সভাভঙ্গ হইল। 
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৫। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় তাহার 
অভিভাষণ অপরাহে বিজ্ঞান-শাখায় পাঠ করিয়াছিলেন। (অভিভাষণ 
মন্তাত্র প্রকাশিত হইল) 

এই দিন সন্ধ্যার সময় অভ্র্থনা-সমিতির সভাপতি রাস শ্রীযুক্ত 
পুেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাছ্বরের ভবনে সান্ধ্য-সম্মিলন হয় এবং রাত্রি 
৯টার সময় বাকীপুর অবৈতনিক নাট্য-সমাজ কর্তৃক চচন্ত্রগুপ্ত” অভিনীত 
তয়। 


দ্বিতীয় দিবস 
সাহিত্য-শাখা অপরাহ ৩-২৫ মি। 
সভাঁপতি- শ্রীযুক্ত চিতরঞ্রন দাশ এম্‌ এ, ব্যারিষ্টার | 


সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ার শ্রীযুক্ত ললিতন্ত্ 
'মত্র এম্‌ এ মহাশরের প্রস্তাবে ও শ্রীবুক্ত পন্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিগ্ভাবিনোদ 
এম্‌ এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় 
সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। অতঃপর নিম্নলিখিত কবিতা ও 
প্রবন্ধাদি গঠিত হইল। 


১। বেহার (কবিতা)-_ রচয়িতা-_শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ 
পাঠক » জ্ঞানাগ্রন চট্টোপাধ্যায় 
২। সাগর-সঙ্গীত কেবিতা) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩। বিশ্ববিদ্ধালয় ও বঙ্গ-সাহিত্য-_ » অজরচন্দ্র সরকার 
বিগ্ভাবিনোদ 


এই প্রবন্ধ পাঠের সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় 
সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া! সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 
৪। বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাযা--- ডাঃ আবহছুল গফুর সিদিকী 


২২৪ সভার কাধ্যবিবরণী 
৫ বাঙ্গাল! প্রাচীন মহাকাব্যের প্রক্তি-- শ্রীযুক্ত শিব্প্রসাদ কাব্যতীর্থ 


৬। সাহিত্যের গতি ও প্রক্কতি-_ » দেবকুমার রায়চৌধুরী 
সাহিত্য-শাখা, দ্বিতীয় দিবস 
প্রাতে-_৯ ঘটিক। 


সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । 


৭। বাঙগল! (কবিতা) রচয্নিতা। শ্রীযুক্ত জীবেন্ত্রকুমার দত্ত 
পাঠক » জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 

৮। নাম ও উপাধিতত্ব শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল চট্টোপাধ্যা্ঈ 

৯ | বাঙলার ছন্দ ও তাল » রাখালরাজ রায় বি এ 


১০। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বাঙ্গালী 
জাতি ও বাঙ্গল! ভাষার চর্চা » চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় 


১১। শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক » হুরেকুষ্ মুখোপাধ্যায় 
নিয়লিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়! গৃহীত হইল। 

১২। বিহারে বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রমোহন দত্ত 

১৩। মাগধী ভাষ। » রাখালরাজ রায় বিএ 

১৪। ভাষা সম্বন্ধে ছ'একটি কথ! » ক্কৃষঞ্ণবিহারী গুপ্ত এম্‌ এ 

১৫1 বৈষ্ণব কবিত। » মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা 


১৬। বঙ্গসাহিত্য ও মুসলমান-_-মৌলবি মোহাম্মদ কে টাদ। 
প্রায় পৌনে ১* ঘটিকার সময় সাহিত্য-শাখার কার্ধ্য শেষ হইল। 
অতঃপর মহামহোপাধ্যায় পঙ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেখর তর্করদব 
মহাশয় সাধারণ ভাবে ব্তৃত। করেন। 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলন ক্র ২২৫ 
বিজ্ঞান-শাখা 
ংগ্লো সংস্কৃত ইনক্রিটিউশন শু 
দ্বিতীর ও তৃতীয় দিবস 
১০ই ও ১১ই পৌষ 


লভাপতি-শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম এল্‌ 

দতকারী সম্পাদক-_শ্রীবুক্ত প্রবোধন্্র চট্টোধ্যায় 'এম্‌ এ 

গত নবদ-সন্মিলনে নির্বাচিত বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর 
রায় মহাশয় সভাপতির গ্রানন গ্রহণ করিলেন। প্রথম দিনের সভা 
পরে সভাপতি মহাশয্ন বাকীপুর ত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত অধ্যাপক্ষ: 
পর্থণুনন নিযোগী এম্‌ এ মহাশক্প সভাপতির কাধা করেন 

৯1 সভাপতি মহাশর তাহার অভিভাষণ পাঠ করেন। 

২। নিস্মলিখিত প্রবন্ধ গুলি পঠিত হইল, 

(ক) নিয্লবন্ষের বিল-শ্ীনক্ত স্ুরেশচন্্র দত্র এম এম সি 

€( খ) এলক্যালয়েড সম্বন্ধে ধাতবীয় িজিপ্কা জিডেন্রনাথ 
রক্ষিত এরম এ. | 

এগ) দস ্বতঃসিধ- ভীত যোগেন্ত্রকুমার সেন গুপ্ত. 

(ঘট: বিহারে ক্কবির ছুরবন্থা ও ভাহার টনগাশরা শ্রকীশ 
চ্ সরকার বি র্‌ ্ 

(6) খঙ্গে বিজ্ঞান-চ্চার হান ভাঃ স্যতগাল সরকার 

এল্‌ এম্‌ এস্‌) এফ সি:ঞদ্‌” ঃ | 

(৪). মারল রা চ্ বসন 


ক? 


২২৬ সভার কাধ্যবিবরণী 


(ছ) কাষ্ঠের উপর কূর্যারশ্মির প্রভাব ও তাহার ফটোগ্রাফ-- 
শ্ীযুত প্শনন নিষ্বোগী এম্‌ এ 

(জ) পদার্থসমূহের বিজ্ঞান-_শ্রীযুত পর্ণানন্দ জ্যোতিষী 

কে) ঘোড়ার চৌষটি ঘর ভ্রমণ--শ্রীযুত ডাঃ সরসীলাল সরকার 
এম্‌ এ, এল্‌ এম্‌ এল্‌ 

(ছ)) চিন্তিত প্রবন্ধ লেখক ম্যাজিক লাণ্টার্ণ সাহায্য বুঝাইয়া দেন । 

৩। আগামী বর্ষের জন্ শ্রীদুক্ত ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় 
সন্ভাঁপতি নির্বাচিত হইলেন । 

৪1 আগামী বর্ষের জন্য শ্রীধুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যান ও শ্রীযুক্ত 
মেঘনাদ সা1 দহাশঘ়নবয়গণ যথাক্রমে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক 
নির্বাচিত হইলেন । 

৫1 বভাপচি মহাশরকে ধন্তবাদ দিয়া সভা ভজ হয়। 


দর্শন-শাখ! 
'দ্বতায় দবস্‌ 


১০ পৌষ, প্রাতে ৃ ূ 
সভাপতি-শ্রীসুক্ত রায় যতীক্্রনাথ চৌধুরী শ্রীকঠ, 'উক্জিন্ুষণ, 
ম্‌ এ, বি এল্‌ | 
নিলিহ্তি প্রব্ধগুলি পঠিত হই 
১ম প্রবন্গ। অন্যাদ ও ত্যাগ লেখক ও পাঠিক ামসচায 

বদাগ্তশান্রী, কাব্যতীর্ঘ । 
২য় প্রবন্ধ প্রীক্কষ্ণের (প্রমলীল1-.লেখক ও' পাঠক--্রীফুক্ত 
হেমচন্ত্র বনু এম্‌ এ, বি এল্‌। | 


. , বঙীয় সাহিত্য-সম্পিলন ২২৭ 
- তাহার পর শ্রীযুক্ত মধৃহুদন বিগ্তানিধি মহাশয় অর্তার-তত্ব, বন্তরহারণ 
ও বুংদলীলার দার্শনিক তত্ব সম্দ্ধে আলোচনা করেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত 
পূর্েন্দুনারায়ণ সিংহ ও সভাপতি মহাশয় বেদাস্তশাস্ত্রী মহাঁশরের উত্থাপিত 
প্রশ্নের সমাধান করেন। ূ 
ওয় প্রবন্ধ। বৌদ্ধ ধন্মমতে ছুঃখ নিবারণের উপায়--প্রীযুক্ত গুণা- 
লঙ্কার মহাস্থবির | 
পাঁঠক--ভ্রীমৎ আধ্যালঙ্কার ভিক্ষু । 
প্রবন্ধ পাঠের পর মহামভোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্ভাতৃষণ ও 
মহামহোপাধ্যাক় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করদ্ধ মহাশয় এ বিষয় সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় লেখক মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞত!- 
চক নজ্তব্য প্রকাশ করেন। 
৪র্ব প্রবন্ধ। পরার্থ-পরতা--লেখিকা শ্রীমতী মানকুমারী দাসী । 
লেখিকা ও পাঠক অনুপস্থিত থাকার প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। 
সভ্গাপতি মহাশয় লেখিকাকে ধন্যবাদ দিলেন 
ভাপতি মহ্থাঁশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়। 
ইতিহাস-শাখ! 
' সস্াপতি--শ্রীধুক্ত বিজয়চন্ত্র মজুমদার বি, এল্‌,এম্‌, আর, এ, এস্‌ 
ৰা -স্রীযুক্ত কানী প্রসাদ জয়দবাল : এম্‌, এ কর্তৃক রচিত “কক্ি-অব- 
ঠাঙ্নের উ্তিহাসিকত্ব* বিষয়ে প্রবন্ধ, সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি 
৫5৭ পুর্বরক, ইতিহাস শাখার সম্পাদক পাঠ করিলেন। . পাঠ 
সমাপ্ত হইলে দভাপতি মহাশয় বলিলেন, যে. পুরাণে, ভবিষ্যৎ 
কালে হ্টিকে এপ, ভাবে. বর্ণনা থাকিলেও তাহ যে.অতীতকালের 


২২ 2520 সম্ভার কার্যবিবরণী : 


ঘটনা নহে এরূপ বলা ঘাম্ন না । কেন না টি অনেক এঁতিহাপিক 
ঘটনাই ভবিধ্যৎকালে ঘটিবে এইব্প ভাবে বর্ণিত আছে। গুপ্তরাজথণের 
রাজ্ক্ালে পুরাণের সংস্করণ হইয়াছিল এইরূপ শ্রীরামক্ষ গোপাল 
ভাগাঁরকর তাহার “4 7561 8১6০ 4৯016101001 [71500759 

নাক নিবন্ধে লিখিয়াছেন। এরূপ হইতে পারে যে কেহ হুণদিগকে 
নিধন করিয়া দেশের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, পরে পুরাণকারগণ 
তীহাকে অবতভাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন । মঙ্তাভারতের ব্নপর্ষে 
একবার কলির বর্ণনা দেওয়া হুইল, পুনরায় যুধিষ্ঠির নার্কে 
কলিকাঁল সন্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন এই ছুই স্থানের বর্ণনা পাঠ 
করিলে বুঝা যায় যে প্রথম বর্ণশাটী প্রাচীন এসং দ্বিতীয় বর্ণনাতে, 
অনেক পরবর্তী সময়ের ঘটন1. বিবৃত হইয়াছে । জুতরাং কলিসন্বন্ধে 
ভিন ভির কালে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা নি যোগ করি, দেয়া 
হইয়াছে ইহা! দেখিতে পাওয়া বাইভেছে । সভাপতি মহাশয় জারও 
ঘলিলেন যে “কনতিপ এই নাম “কলি” হইতে চি নভে । 

1 ৯ ভাপততি মহাশয় “পুথিবীর পুরাতত্ব” নামক গ্রন্থলেখক 
শ্রীযুক্ত বিনোদবিহাকা রায় নহাঁশরকে “গঙ্গারিডই:- জা” সম্বন্ধে 
তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে বলিয়! তদরচিত প্পূথিবীর পুরাতিক্রপ নামক 
গ্রস্থের ছুইখ সভাঁসদ্বর্গের সমীপে উপস্থিত করিলেন রায় মহাশয় 
প্রবন্ধটী, পাঠ করিয়া ' প্রবন্ধে বিবৃত বিষরটা সংক্ষেপে সব বাঃ 
করিলেন। | , 

. অভ্তাপতি মহাশর বলিলেন, গ্রীকভাষায় ' উরি শখের রথ 
গাঙ্গপ্রদেশ। গ্রীকৃভাষা অনুসারে উক্ত, শবে বর্থ এঙ্গারাড় াথবা 
গণ্ান্বদয় কখনও হইতে পাঁরে না। শব সাদৃশ্ত মাত্র অব্লশ্বন করির! 
বিনোদ বাধু স্ানার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইগ্াছেন। কাঁলিদাদ বলিয়াছেন 


বঙ্গীয় সাহিত্য-দশ্মিলন ... . . ২২৯ 
“রলালোতোই উনের তাহাতে গঙ্গার দ্বীপে কোধাও রাজধানী ছিলি 
এরূপ ঠিক করিয়া বল! যায় না। 

৩) শ্রীযুক্ত করিবাঁজ রাজমোহন রায় মহাশয় “আমুর্ক্দের 
ইতিহাস” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। | 0. 

সভাপতি মহাশয় কহিলেন, বর্ণিত বিষয়ের পরাতীনত্বধারা গ্স্থের 
প্রাচীনত্রা প্রমাণিত হর না। ঘটনা! পূর্বে হইয়। যায়, পরে গ্রন্থ 
রচিত হয়। নহাভারতের প্রাচীনত্ব এ ভাবে অনুমান করিয়। লইলে 
'ত্রাহা ঠিক হইবে নাঁ। কোনও গ্রন্থের বয়দ এ ভাবে নির্ণীত হয় 
চ্নক্ংহিতা প্রাচীন গ্রন্থ বূলিয়াই মনে হয়। গ্চরক” অর্থ যিনি 
নানা স্থানে বিচরণ করিয়! ঘুরিক়া ঘুরিয়া চিকিৎসা করেন--1:55185 
চিকিৎসক |: সংহিত। অর্থ সংগ্রহ গ্রস্থ---০০11০$$০০, ; সংহিতা, হইলেই 
গ্রাটীন, গ্রন্থ বলিগ্! ধরিয়া লওয়া যায় না। 'চরক এবং স্ুশ্রুত- 
সংহিত! হইতে আধুর্ষেদের ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যাইতে 
পাঁরে।. 'আমুর্কেদের ইতিহাস এখন পরাস্ত -বিচার পূর্বক আলোচন।! 
করা হয় নাই? শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্পচন্দ্র রায় মহাশয় তীহার হিন্দু রসায়ন, 
শান্তর ইতিহাসে এ বিষয় কন্তক আলোচনা করিয্াাছেন। কিন্তু অনেক 
দিকে এখন পর্য্যত্ত নী নি হয় নাই, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধীনের 
ক্ষেত্র অত্যপ্ত গ্রসর |. 

৪1." শ্রীযুক্ত .আরছুল লতিফ সাহেব “শাহ এতিম” ীর্ঘক প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন! চা : 

৫3: ভীযুক্ত. মৌলভী . .মৌজাঙ্মেল হক সাহেব পে পুরা 
কাহিনী-+ধেত্না” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঁঠ করিলেন এবং তাহার প্রবন্ধে | 
বণিত 'প্রকীরখও সমূহ : সমবেত সত্যমণ্ডণীকে প্রদর্শন করিলেন। 
সমবেত সাপ সকলেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহা দর্শন করিলেন। 


| ৩৩. ৪ টি এ : সভার কাধ্যবিবরণী 


তত প্রিয় কালীপ্রসঃ ভাহড়ী মহাশয় চিপ পনরনুত্র” নামক 
প্রবন্ধের সার অংশ সভাসমীপে মুখে ব্যস্ত করিলেন। . 

"1 ধ1 জীযুক্ত বৃন্দাবনচন্ত্ ভট্টাচার্য যহাশর তাহার “মধ্যযুগে গারসাথ 
ও বৌদ্ধ বিবাহের তিরোভাব* নামক প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠ করিলেন । 
সমর্াভাব প্রযুক্ত সমগ্র প্রবন্ধ তখন পঠিত হইল না, কিন্তু সভাপতি 
মহাশয় প্রবন্ধের গৌরব বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন বে অবশিষ্ট 
অংশ পরের দিন পঠিত হুইবে | 

: ৮। শ্রীযুক্ত অবিনাশ চক্র সরকার বি, এল তাহার *যশোহরের সনি 

কটস্থ দেবীর” শীর্ষক প্রবন্ধের অংশ পাঠ করিলেন। সমগ্র প্রবন্ধ পঠিত 
বলিয়। গুহীত হইল। | 


॥ 
॥ ক 

প: 
সরি 


২৬শে ডিসেম্বর ১৪১৬ । 


পর দিবস প্রাতঃকালে আটটার সময়ে আবার বাস শাখার 
অধিবেশন আরস্ত হইল । 

১। শ্রীধুক্ত জয়নাথ পতি নামক একজন  ব্হানী ভদ্রলোক 
সভাপতি মহাশয়ের 'অভিগ্রার অনুসারে : তদ্রচিত ইংরাভী .ঢোাষায 
লিশিত প[100127 751180001 201925101253 1152৮, নানক 
প্রবন্ধের, সারাংশ, হিন্দী ভাষায় বিবৃদ্ত করিলেন | হার মূল কথ 
এই. :যে মহাভারত বর্ণিত যুধিষ্ঠিরই জারাধুল্রনামে পারত দেশে পনর 
'মজদাও” অর্থাৎ «অনুর মাধবের” ধর্ম প্রচার করেন । গুরাৎ গ্রতৃতিতে 
খত রাঙ্গার বর্খনা আছে তাহাদের সকলেরই মৃত্যুর কহ আছে কিন্তু 
'ফুধিষ্টির : শেষ বয়সে ভারতবর্ষ পরিভ্ঞাগ করিক। উত্তর দিকে গিনাছিজেন। 
তাহার সঙ্গে গিয়াছিল কুকুররূপী ধর্ম? কুকুর .ভারতবর্ধায়দিসোর নিকটে 
অন্পুগ্ঠ, কিন্তু প্রাটীন পারসীকাদির্গের (নিকটে কুকুর পবিত্র: জন্ত। 
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আ্্োতিবিক গণন। ছারা ুধিষ্টরের রাজাকান ১০২৬ সীট রা পাও! 
বার, স্ারাধুস্ত্রের জীবিতকালও সেই সময্নে। জারাথুক্' এবং, ুধিষ্িরের 
'মামগত 'সাদৃশ্ত আছে, প্রাচীন ' পারসীক : ভাষার নিয়মানুসারে, 
জারখথুস্্ব নামের অন্ত্যন্বর দীর্ঘ হওয়া : উচিত, কিন্তু' তাহা বাস্তবিক 
্বস্বঃ ইহাও তিনি যে পারলীক নহেন পরস্ত বিদেশী লৌক তাহা! প্রমাণ 
করিতেছে । জারাথুস্ত্র অনর মজদাও এর উপাসন! পারস্তদেশে প্রচার 
করেন। প্রাটীন পারদীক “অনুর মজ্দীও» 'এবং সংস্কৃত পক্মস্ুর 
মাধব” একই ক্ষথা। মহাভারতে এবং পুরাণে মাধব অর্থাৎ ্রীকুয়ের 
যে সফল কার্য কলাপ বিবৃত আছে তাহাতে তিনি যে "অনুর অর্থাৎ 
হুরবিদ্ধী 'তাহার. কোনও সন্দেহ নাই; যেমন তিনি গোবর্ধন ধারণ 
'করিয়া ইন্দ্রদেবের পুজা, বন্ধ করিয়াছিলেন, খাঁওবদাহকালে ইঞ্জাদিদেব- 
গণের বিরুদ্ধে অন্জুনকে অগ্নির তৃথ্রিসাধন করিতে সাহাধ্য করিষা- 
ছিলেন; এই অগ্নি টা দেবত।। শীতাতে শ্রীরুষ্ণ অজ্জঞুনকে 
থে ধর্ম শিক্ষা দিতেছেন .ভাহাতে বেদকে অত্যন্ত হীন স্থান দিয়াছেন, 
যেমন খাঁবানর্থ উদপাঁনে ইত্যাদি শলৌক। এবং তিনি সর্ঝ ধর্ম পরিত্যাগ 
করি! একমাত্র তাহাঁকেই পুজা করিবার জন্ত ভূম্োডভূয়ঃ বলিতেছেন 1. 
এই সমস্ত নান! কারণ হইতে -বুঝিতে পার! যায় যে পাগবগণ মাধক 
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পুজারপ যে বর্শা, বয়ং. 'মাধবের নিকটে. শিক্ষা 
ুরিয্াছিলেন তাহাই, ুখি্ঠির পরিণত বয়সে পারগ্তদেশে যাইয়া প্রচার, 
কারয়াছেন। ও ূ 
4 :বষ্ভাঁপতি “মহাশয় খলিলেন ষে ইনি. একটি গনি টিক 
বারণ, করিয়াছেন) তিনি "তাহার উপপত্ভির 'পক্ষে-. প্রমাণ 
দেখাইযাছেন,, কিন্ত সন্কটও আছে. যুদিঠিন জারাখুন্স কি না সে 
সন্বস্ধে সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু ভাকতবর্ধ এবং. গারভ্ুদেশের প্রাচীন 
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কালে পরস্পর সংশ্রব সমন্ধে কোনও : সন্োহই থাকিতে পায়ে না. 
“প্রাচীন বৈদিক ভাষার ..পরবন্তী ভার! পারসুদে্ীয় গাথাকস দেখিতে 
' পাওয়া, ফায়, একটু পত্িবর্তন্‌ করিলেই গাথার ভাষ!.হয়। জারাধুক্ব 
কর্তৃক. ধর্প্রচারের পুর্বকালীন ছুই তিনটা পশ্চিম এশিয়ার ধর্শে.. 
ট ধর্ধের আভাস গাওয়া যায়। মিতানিদিগের মধ্যে ইন্্, নামত্য, 
ণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার নাষ পাওয়া ঘায়। | 

২1 . ডাক্তার আবছুল গফুর সাহেব বর্দমান জেলায় কিনার 

ও রাইগ্রামের ্রদ্র-সম্পদের প্রতি এ্রতিহাসিকগণের ' দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিলেন। . এই গ্রাম দুইটি ইঞ্ট ইত্ডিয়ান রেলওয়ের চি শন 
হইতে “উত্তর-পূর্ব কোণে সাত মাইল দুরে অবস্থিত. কহিগ্রামে 
একটি. দরগা. আছে, তাহার ইষ্টক ফলক হইতে জানা যায় যে ইহা. 
সম্রাট আকররের সময়ে নির্মিত। ইহার পার্খেই একটি সপ) ইহার 
 সগ্রীবপেষ, প্রায় 'সাত আট বিা জমি লইয়! ছড়াইয়া আছে। অধ্য 
দ্যা একটি ব্রাস্তা কাটি! গিনাছে। এ স্থানে কাল পাথরের. সাতটি 
স্তষ্ত আছে, খুব মস্যণ এবং উত্তম পালিশ করা। প্রত্যেক্টির দৈথ্য 
সাত আট হাত। এএ স্থানে, হিন্দুমুগের যানমন্দির ছিল বলিয়া, মনে. 
'ছয়।: খুঁড়িয়া অনুসন্ধান কর! উচিত) এখানকার এক' এক খানি ইটের 
বৈধ, ছয় ইঞ্চি, প্রেন্থ ছ্‌ই ইঞ্চি এবং. বেধ এক, ইঞ্চি এ. স্থান 
হুইতে -এক মাইল, দূরে মৌলান! সাহেবের .দরগ! এবং মস্জিন.. কোন্‌ 
সময়ে নির্শিতি তাহ স্থির; করিতে 'পারা ঘায়, নাই, -আরিহী ভাতার, - 
 শ্লেখা-আছে,:তাহার: পাঠ উদ্ধার হয় -নাই।. : কিদতী-.এইসুপ বে. 
শক য়বেশ, ৬ ভাহার পুত্র বাঙালাদেশ মুসলমানগণ কর্তৃক দ্সধিকত 
হইবার পৃর্ধর বাণিজ্য করিতে এ দেশে. আসিয়াছিলের1.. .রাইগ্রামে 
একটি প্রা দীঘি আছে) সাধারণ ..লোঁকের. মর্যে কিছ্বাস্তী_ এইরূপ 


বজীয় সাহিত্য- সম্মিলন ২৩৩ 


যে রাজ! যুরের ল সময়ে খনিত হইন্লাছিল | বাটে ক ফাল পাথরের খ্গু 
বসান আছে, এরূপ পাথর বাঙ্কালাদেশে পাওয়া, যায়না 1. ৃ 

. 1. শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্্র সরকার বি, এল্‌ বলিলেন, থে; গল্া-: 
ফেলায় উম্গানামক স্থানে একটি মনদিপ্ন আছে দেখিয়। বোধ হর. বৌদ্ধ যুগে - 
নির্ষিত। একটি শিলালেখও আছে) কিন্তু জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্যে স্থিত, 
ঘলিয়া এখন পত্যস্ত তাহ! কাহারও দৃষ্টিতে পড়ে নাই এবং পাঠৌদ্ধারও হয় 
'নাই। প্রত্বতস্থবিদ্গণ এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণ। করিলে ভাল হ্য়। 
এই স্থান গ্রাগুট্াঙ্ক রোডের পার্খে মদনপুর পুলিস আউট পোষ্টের নিকটে, 
পানারগঞ্জ রেগওয়ে টেন" এইতে এক্কা করিয়। যাওয়া যায়। দেউ. 
নামক স্থানে প্রাচীন হুযামন্দি এবং শিলালেখ আছে। মন্দিরের 
পিড়িতে সাতটি ধাপ আছে। মন্দিরে প্রবেশপথ মাত্র একটি, পশ্চিম 
মুখে. প্রবেশ করিতে ভয়। মন্দিরের খিলানটি পিরামিডের, আরুতি।, 
ষন্দির মধ্যে বেদীর উপরে সুধ্যের ঘুঙ্ঠি, পায়ে বুটজুতার মত প্হিয়াছে,, 
নীচে সাতটি স্তীমুন্তি। গয়ার উনিশ মাইল পশ্চিমে, ইস্লামপুর টেনের 
নিকটে দস্তশিরপুর নানক স্থাপ আছে। সেখানে পবাথানী” নামক 
ও একটি স্থান্‌ আছে; কিছবদস্তী 'শুনিয! মনে হয় যে. দেখানে একটি 
বৌদ্ধ পণুচিকিৎসালক় ছিল। সাউথ বিহার রেলওয়ের ওরপা স্টেশন 
হইতে :সাত' মাইল, দূরে, শেরদিলা নামক স্থানে বৌদ্ধ বিহারের 
.ভগাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়|... , 
০.৪ "শ্ীধুধ বুন্দারনচ্্ ষ্টার তাহার. দিল পঠিত 
ক অব্শিষ্ট অশ.পাঠ করিলেন।' ':.. 

“পীর সভাপতি: মহাশয় বাঁ লিলেন, যে তাস্তিক. ্ কেবল টি 

টিবি দ্বারা, দেশে প্রচারিত হইছে ইহা ঠিক. কথ. লহে। 'সেই 
.. মায় সমমরংসমাজের হীনাবসা,,.ভীহাতে 'ঈয়ান্ের নিয়স্তরে ম্যাক 


-২৩৪-:5.:5158, । সভীর কার্যবিবরণী... 7. 


রত 


এবং তত্র রা আমন্ত দেশম় ছাই পয ঘন 
(সমাজের সনে বিষ শ্রবেশ- করিল, তখন কেহই প্রতিবেশীর " ঘর 
ুঁড়িল বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। বৌদ্ধ সমাজে মাত্র এই 
দোষ প্রবেশ করে নাই, সমগ্র সমাজের মধ্যেই প্রবেশলান্ত করিকাছিল্‌। 
ত্তান্ত্রিক ধর্ম, ম্যাজিকের বন্দু; 70০87513078 অর্থাৎ ভন্্র অনার 
দেবতাকে জোর-করিয়! কাজ করাইসা লইতে হইবে? ইহার অনুষ্ঠান 
অত্যন্ত প্রাচীন! ইহা .চীন প্রভাতি দেশে মঙগোলিয়ান জাতিগণের 
মধ্যে ও ভ্রবিড় জাতির মধ্যে বেশিতে পাওয়া যায ।; বেদেও প্লকরকম : 
আছে--পিতৃগণ, খষিগণ ও দেবতাদিগের পুনরুজ্জীবন এই 'ভিন' দিকে 
বিশ্লেষণ করিয়। আলোচনা করা উচিত। বৌদ্ধদিগের ধর্ 16112$07 . 
নহে, :5118198: মোক্ষশাস্্, পরলোক ঈশ্বর প্রভৃতি ফইয়া আলোচন! ; ৃ 
পক্ষান্তরে ধন, ০০০০০ শীল । 'শীল লইয়! বৌদ্ধের! থাঁফিতেন। 
বৌদ্ধধধন্ একটা মতবাদ, বৌদ্ধগণ সমাজের অন্গীভৃত ছিলেন। কেহ 
'বৌদ্ধমত্ত গ্রহণ করিলে কেবল মতের পার্থকা. হইত, স্থাহার . জাতি 
যাইত লা, কিশ্বা সে 'সমাজচ্যুত হইত না। বিবাহাদি অনুষ্ঠান গ্রক 
কপই : হইত/ এরই সমাঙ্জের মধ্যে মতের পার্থকা, হইত, তর্ক হইত, 
কিন্ত কেছই সমাজের বাহির'হইত না। তাহার পরে খুন, . অবনৃদ্থি 
হইল্‌, তখন সমগ্র লমাডেরই অবনতি হষ্ল। ক্ষয় মম সমাজের 
ভিতর দিয়াই ' আিয়াছে।: কিন্তু যাহার মধো- যাহা ভার ছিল ক্াহী 
রক্ষিত, রহিয়াছে), কিছুই একবারে সষ্ট হইয়া রায়. নাই,।.. সুলগ্যান- ৃ 
দিগের, অগ্নিকার কাঁলে ভিন ভিন্ন খন্ধাবলক্থী" লোকদিগের নধ্যেণ আত 
পার্থক্য: হাথে: মুললমানদিগের একটা নুতন ' ভাব।-:তাহাদিগের 
[২৫187০7, ০ $41৮৫412 ॥ বিদেশিয়দিগের সহিত ধর্মিতের শুতে 
ভরিরোধ থাকা শ্বাতাবিক এই পল বিষয়ে উ্রতিহাসিকের কর্তব্য 


ক এটি . বঙ্গীয় সাহিতা-সন্মিলন :. ৭, ২৩৫ 


রর তিনি তারক রা, 000 দ্বারা চি দি বিচার 
না. ক্রেন) : "ভিন্ন মতের প্রতি বড়, কঠোর : ভাষা শ্রয়োগ করা না 
হয এ সম্বন্ধ 'জাবধান হইছে হইবে। স্থির১' নিরপেক্ষ: মল লী হইলে, 
'সত্যদর্শনের ব্যাঘাত হয়। . স্থির ভাবে বিচার পূর্বক অতীত, ঘটনা 
.খ্হ্থণ করিতে, হইবে । ঘটনাই ইতিহাস, 76415০:6053, ি্তবাসনুহ 
হাস নছে।' | ২... 
" “. এরারকার' সম্গিলনে অনেক নুতন ভাব এবং আনেক নৃতন স্থামের 
পরিচয় আমর পাইক্লাছি। দেশের সর্ধত্রই প্রাচীন তথ্যের অনুসন্ধানে 
একটা দষ্টি পড়িয়াছে ইভা বড়ই আশাগ্রদ। এই সমন্ত বিষয় লইয়া 
অনুসন্ধান চলিতে খাকিলে ভবিষ্যৎ সম্মিলনীতে অনেক ভাল জিনিস 
গাওয়া যাইবে ৷: সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এবং বাকল সাহিত্যে 
নিরপেক্ষ বিধেষেহীন ইতিহাস আলোচন| চলিতে থাকুক,- ইসা সরবতো- 
ভাবে পী্থনীয়। | ক 

$7 নিয়লিখিত প্রবন্ধকয়টি রর বলিয়া গৃহীত হইল ₹-- .. 

কচ যুক্ত শীতরচন্্র চক্রবর্তী লিখিত সদিনগ্রণনার' আদিতৰ 
কথ) ০ প্গণালক্কার মহাস্ববির লিখিত পবুদ্ধের ংিীবী”। 
টা ১৬ অসিতকুার হালদার লিখিত “ভারতের, স্থাপত্য .. 
৪ 61নী। ৬» কুমার মহিমানিরগন চক্রবর্তী লিখিত পএকচক্রাস) | 
306) হা আোগেশচ মিত্র লিখিত প্জীবনবীমা* 1"... 
. রর ৮2 র ০5, নর :. তৃতীয় দিন. 
2317 8 সাধারণ-সত' 
385৯ গীব, ১৩২৩, অঙ্গলবার,লময় বেল, ১. 
রি “১ সভাপতি--ীযু্ত চিততরঞীন,দাশ এম.এ ! 
১১২. পষ্ভাঁপিতি মহালয়ের' পক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞন, পি, শর, 


২৩৬... ; সভার কাধ্যরিবরণী 


নিরাবলী পরিবর্তনের নিশ্নলিথিত পরস্তাবগুলি উপহাপিত করিলেন ঙ 
সর্ধসন্মতিদ্ধদে গৃহীত হইল। র ৃ | 

৮ম নিয়ম । এই লম্মিলনের সমস্ত, কাধ্য পরিচালনের জুঙ্), প্রতি 
বংসর অন্যুন ৬* জনকে লইন্া সাঁধারণ-সন্মিলন-সমিভি নামে একটি 
সমিতি গঠিত হইবে। প্রতি বদর সন্দিলনের শেষ নৈঠকে পরবন্তী 
ব্ংসরের জন্ক উক্ত সাধারণ সন্সিলন-সমিতির সদম্তগণ নির্বাচিত 
হইবেন। 

: ইনার পর নিম্বোক্ত অংশ বো করিতে হইলে 1 রর 

“্ব্হীয়-দাহিতা-পরিষ্দের কাধ্য-নির্বাহক-সনিতির সভ্যগণ সাধারণ 
সন্মিলন-দমিতির সভ্য চইবেন 1” 
জন্য লিয়ন । - অন্মিলনের কাধ্য নির্ববাহার্গ উল্ত সদস্তগণ অথবা 
সউাহশদের মধ্যে যাহারা উপস্থিত থাকিবেন, তাহারা, সঙ্ষিলনের লেই, 
'অধিব্শেনেই কিংবা সাহার পর এক মাসের মধ্যে” এই অংশের সবলে 

“উক্ত প্রকারে নির্বচিত জনস্তগণ বথীাসম্ভব গর”, এই নুতন অংশ 
সংযুক্ত হইতে। | ৮: 

১ম নিয়ছের পরে নিম্বোজ্ঞ নঙ্তন নিয়ম বসিবে 

ব্রি এই নির্বাচিত দশ.হৃনের মধ্যে কেহ বঙ্গীয়-নাহিতা- 
পরিষদের কাধ্য-নির্ধধাঙক-সমতির সভ্য- থাকেন, তবে, ভার : লৈ 
অপর একজন শভা সম্মিলন টানিরালিলর তু ক্ঠুক র্ধাচিত হইবেন 1” 

নবম (খ) নি্বমের- 

শর্কীভাদের ভাব হইলে” লে, “াহাদের হিতে রা । 

দশম নিয়মের “তিন মাস মধ্যেশ এই অংশ বাদ দিতে হইবে 1 

১২ল নিয়ম অভ্যর্থনা 'সম্দিতি কতৃক“ বাহার, প্রবন্ধ রচনা অন্য | 

আহুত হইবেন বা তথ্য স্ংগ্রহে নিষুক্ত হইবেন, ভীহাবিগকে শ্ব রুনা 


বঙ্গীয় সাহিত্য-দশ্মিলন .. ২৩৭ 


'খরং সংগৃহীত বিযাদি সন্মিলনের অধিবেশনের অন্ততঃ" এক পক্ষ পুর্ব 
অন্ত্থনা-দমিতিগন সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়। দিতে হইবে ) 

ইস্থার পর নিদ্বোক্ত নৃতন অংশ যোঁগ করিতে হবে». ৰ 

“এবং তাহাত গ্রবন্ধের সহিত সংক্ষেপে প্রবন্ধের সাঁর সম্কলন করিয়। 
প্র প্রবন্ধের সহিন্ত পাঠাইবেন।” 

১৫শ গে) নিয়ম । ইতিহাদ-শাখা (ইতিহাস, সনীজ-তব, প্রন 
শদ্থু, ভূগোল, প্রভৃতি ১” কইবে | | . 

১৫শ (ঘ) নিয়ম 1 গণিত ও বিজ্ঞান-শাথা (গণিত) জ্যোতিক, 
পদ্দার্থ-বিজ্ঞান্‌, জ্ীব-বিজ্ঞান, ভূষিষ্ঠা, শিল্প, চিকিৎস'-বিষ্ঞ ও কৃষিবিজ্ঞান 
প্রভৃতি 1৮ ভইবে। | 

২1 ভারতবর্ষের জাতীয় মহ।স্মিতি এবং বঙ্গদেশীয় প্রাদেশিক 
সপ্পিন্ি, এতঠভয়ের সহিত সংঘষ না! হইক। যাহাতে বঙ্গীয়-স্াহিত্য- 
সন্নগ্নের অধিবেশনেক্ধ দিন ধাঁধা হয়, ইহার ব্যবস্থা করিবার ভার 
বীয়- দাহিভা-সন্গিলল, পরিচধলন-সমিতি এবং বে স্থীনে বে বমর 
অস্মিলনের অধিবেশন হইবে, তথাকার অভ্যর্থন-সমিতির উপর অর্পণ 
করিতেছেন, 
ূ প্রস্তাবক-ভ্রীমুক্ত দেবকুমাব বলার চৌধুরী 

 অমর্থক-ীযুক্ত ললিতচন্ছ্র মি | 
অন্ুমোদ্ক ডাঃ আবছুল গফুর সিদ্দিকী ূ 

৪ আনভূম জেলার অন্তর্গত ধানবাদ যহকুমায় যাহাতে বত 
-শিক্ষার্থিগণের রন্ত বালাল। ভাব! প্রচলিত থাকে, বহুমানাম্পুদ শীযুক্ত 
মার্দীচিরখ মিত্র মহাশয়ের সহিত পরামশ করিয়া তৎসন্বন্ধে বিহার ও 
উদ্িয়াঃ গব্ধমেন্টের নিকট আবেদমাঁদি' করিবার ভার ব্দীর- সাক্কিত্য- 
সম্মিলন পরিচালন-সমিতির উপর রিতেছেন ্ 


২৩৮; সভার কাধ্যরিবরণী . 


্রস্তাবক--্রীযুক্র নরেশচন্্র ধিংহ এম এ, বিল 
.. সমর্থক ». ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত বি এল. 

৪1 এ দেশের উচ্চ শিক্ষায় বঙ্গভাষার গ্রাপার বুদ্ধি করিবার থা 
আপাতিতঃ নিশ্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্ন কর আপব্যক বলিয়া বজীয়- 
সাহিতা-সহ্ছিলন নির্দেশ করিতেছেন এবং এই মন্তব্যটি বিচার করিবার 
জন্ত কলিকাত।৷ বিশ্ব বগ্ালয়েব কতৃপক্ষের নিকট সভাপতি মহাশি্ের 
স্বাক্ষরমুত্ত, পত্র স্হ মন্তব্যটি প্রেরিত রত, | ্‌ 

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি এ 
ভাষার ভ্তায় বাজালা ভাবাম্গ বাঁজাল। টনি ৰ ৪ এবং 
ইংরাজী ৪ সংগত ভাবার পরীক্ষার ভ্তায় বাছানা ভাক্গর চি পরীক্ষা 
গ্রহণের বাবস্থা করিতে হইবে । বি এ শ্রেণীর পাঠা মধ্যে বাঙ্গালা ভাবা 
ও ততসংক্রান্ত ভাঁবা-নিজ্ঞান লন্দিবিই করিতে হইবে |. 

/খ) প্রবেশিকাও ইপ্টারনিডিনেট পরাদদণয় ইংরাজী সাহিন্া লাতীত্ 
জ্যান্ত বিষয়ক গ্রাশের উনর ছব্গণ ইচ্ছা! করিলে পাঙ্গালায় 8 ূ 
গারিবে। টা 

(গ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গাল! ভাবার এ দল 
বিষয়ের অধ্যাপনা করিতে পারিবেন। | | 

(বে), ব্বাঙ্জালা ভাষা ও তসংজ্জাস্ ভাবা-বিজ্ঞান, এম এ পরীক্ষার 
অন্ঠতয লিষয়পে লিরি ভষ্টীবে | অস্ঠান্ত ডিও ভাষা এট পরীক্ষার | 
শিক্ষণর প্রিয় পলিয়া গণ্য হইবে । 

($) দন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপ বাতি: দ্বারা 
বাঙ্গাল ভাবায় সক্গুতা করাইধার ও মনেই সমন্ত' বং রা ৮০ 

ছণপ্াইলার বাব! করিন্ডে হইবে । | 
.. পস্তাবক-ামাননীদ প্রীদুকত রা পূর্ণেদুনারায়ণ মি, এম এ, নও খল 
1 ইর্থকনাপ *". হেসচজা রঙ্গ এম এ, বি এল 017 
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৫। সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে দন্ত নলিরীরগ্রন পণ্ডিত মহাশয় 
নিকললিখিত প্রস্তাব তিনটি উপস্থাপিত করিলে র্ধসম্মতিক্রমে সা 
গৃহীত হইল । | 

€৯), হিন্দু ও মুমলমান লেখকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন 
সাহিত্তা, ইতিহাল প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট তত্বপূর্ণ গ্রস্থাদি বাঙ্গাল! ভাবায় 
লিখিয়! প্রকাশ করেন এবং শীহারা এমন ভাবে গ্রন্থাদি লেখেন, 
যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রাদায়মধ্যে বিদ্বে-ভীব ন! জন্মিয়া পরস্পরের 
মধ প্রীতি বদ্ধিত হয়, তজ্ন্ত বঙীয়-নাহিত্য-সন্মিলন হিন্দু ও মুসলমান 
লেখকদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন । 

(৯) বঙ্গভাষা 'ও সাহিত্যের উন্নতির উদ্দেগ্তে দেশমধো বহুমংখ্যক 
সাধারণ গ্রন্থশালা ৪ পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্ত বঙ্গের সমস্ত 
ডিষ্রা্ট বোড ও লোকাল বোর্ডকে বঙ্গীন-দাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ 
করিতেছেন । ০ 

(৩) আসাম, উড়িম্থ! ও বিজার প্রদেশে, যুক্ত প্রদেশে ও পঞ্জাবের 
শিক্ষা-বিভাগের ও নি কর্তৃপক্গগণকে সেই সেই প্রদেশে 
া্গাল! শিক্ষার্থী ছাত্রদের পঠন-পাঠনের সুিধায় জন্তব্যবস্থা করিতে 
সন্ভরোধ করা হুউক-। | 

কে) আট প্রস্তা কালো পবিপত করিবার ছুন্ত বাক্স সাহেব 
্ীবুক্ত 'জানকীনাথ বনু (কটক ),.মাননীয় রায় বাহাদুর. প্রযুক্ত 
পূ্ণেনুমায়ায়ণ লিং ( ( বিহার ), শ্রীযুক্ত সার .প্রভুলচন্ত্র চট্টোপাধায় 
(পাঞ্জাব ), সাননীয় বিচীরপতি রীযুকত প্রমধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
'(  এলাফণবাদ্‌ ১, পণ্ডিত শীযুক্ত পন্মনাথ তট্টাচাধা বিগ্যাবিনোদ ; আসাম ) 
ও-্ীযুজ রা ফতীত্্রপাথ চৌধুরী (.কলিকাতা ) মহাশয়? গথকে লইয়া একটি 
শার!সমিতি,. গঠিত, হউক. শ্রীযুক্ত ক্সাম় যততীন্্রনাথ চৌধুরী অহাশর 


২৪০ , ১. ঈভার কাধাবিবরণী 


এই শাখা-সমিতির সম্পাদক হউন এবং আঁবশ্তক ভইলে সসিতি, স্্ীর 
সবস্তসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারবেন। 
বিহার ও উড়িম্যা প্রদেশে পাঠা পুন্থকাদিতে ও পরীক্ষা 
প্রশ্নপজে বঙগভাষার বিশ্ুদ্ধি যাভাতে রক্ষিত ভস্গ, তৎসন্বন্ধে বিছিত ব্যবস্থা 
করিবার জন্য মাননীয় স্রীযুন্ত রায় পৃর্ণেদদুনারাযণ সিছ, অধ্যাপক শ্রীগৃক্ত 
'যহনাথ সরকার ও অধ্যাপক শযুক্ত “যাশীক্রনাথ অমান্ধার মহাশয়গাণের 
উপর ভার দেওগা ভউক এবং ভঁহাদগকে অন্গরোধ করা হউক বে, 
ভাহার! এহৎসন্বন্ধে সহস্ত তথা অন টে করিয়া হাহা আঅবধারণ করেন, 
তাহা উহার! সম্মিলনের পরিগাঙন-দমিতিকে জাবাত করান 5 

গ্রন্থ নিক রঃ যুক্ত দশিত্চন্জ মিত্র 

সমর্থক র 

৭) সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে প্রযুক্ত নলিদীয়জন পঞ্ডিত মহাশয় 

প্রস্তাব কর্রেলেন যে, নিশ্নলিখিত বাক্িগণকে লইয়া সশ্দিলন-সাধারণ- 
সমিতি গঠিত ভউক 1 প্রস্তাব সর্বাসন্রতিক্রঘে গৃহীত হইল। ৯ 


আচার্য প্রধুক্ত জগদীপচন্ত্ বনু মাননীয় কুমার জরুণচন্্র সিংহ. 


মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্র: শ্রীবু্ত াধাকমুদ সুখোপাধ্যাঙ 


শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র »  পাঁচকডি 99 রঃ 
মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্কাধিকারী » হবরেশচজ্ড স 
ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রসুন্লচন্দ্র রায় রি হেমেন্গরীসাদ বো 
মহাষহোপাধ্যায ডা: সাহীশচজ্জ্ ». নপ্লিনীরজন পণ্ডিত” 

.. বিশা্ষণ, মৌলবি জনিরজ্জমান 
রায় যু রাজের শান্সী -...  মৌলবি সহম্মদ আকরাম ৭! 


জীয়ক প্রফুলনাখ ঠাকুর 1. মৌলবি গুরমহল্মর, 


বীর লাহিত্য-সশ্মিলন প্র ৃ ২৪১ 


যু খগেন্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | যুক্ত ভবেশচন্তর. বন্দ্যোপাধ্যায় 
*. চারুচন্ু বু ৮. চন্্রশেখর কর 77 
এ. বিপিনচন্ত্র পাল ুন্সী মহন্মদ জমীরুদ্দিন ও 
». চিত্রঞ্জন দাশ এ আপ্ডতোষ রা 
৪ শচীন্্রনাথ সুখোপাধ্যাস মোক্গান্মেল হক 
এ. রা সাতের নগেন্দ্রনাগ বনু | খুলনা! 
«. শ্শধর রায় «. কাঁলীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত 
»  যতীশচন্দ্র ঘোষ ». সৃতীশচন্দ্র মিত্র 
* . জলধর সেন »  অহিলীকুষার সেন 
র হাওড় » জঙ্গতপ্রস্প বায় 
ডা ুর্গাদাস লাভিড়া এ. যৃত্তীক্মমোভন পেন 
». অক্ষয়কুমার সরকার মোহম্মদ খয়রাতউল্লা 
». অনল প্রসাদ চটোপাধ্যাঃ বরিশীল 
ঠা প্রমথনাথ (সেন ৬. দেবকুমাব রায় চৌধুরী 
». আশুভোষ দাশগুপ্ত মহলান্বিশ নিবারণ্চন্্র দাশগুপ্ত 
| ৃঁ হুগলী; রায় সাহেব প্রাাপ্চন্্ মুখোপাধ্যায় 
০? অক্ষয়চন্জ সরকার প্রযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা 
ডঃ কুমার ক্ষিতীন্রদেব রা ফরিদপুর 
»; -লাক্ীনারাযণ ষ্টোপাধ্যা » আনন্দনাথ রাস ৃ 
এ মদিয়! . মৌলৰি বওখন গদি 
| এ মহারাজ রী সগৌতীশচন্দ | ঢাকা. | 
রি ্‌ রাক্রনাহাহুর - অধ্যাপক অদিনাশচন্্র মজুমদার 
জীদুস্ত বীরেশ্বর সেন . : উপেন্্রচন্্র গুহ. 
নিত হেসচন্ স্ধকাঁর | রঃ ডাঃ অন্গকৃলচন্র মরকার 


২৪২ সভার কর্ধ্যবিবরণী 
যুক্ত নলিনীকান্ধ উইটশালী বীরভূম 
» ' যোগেন্্রনাথ গুপ্ত মছারাজকুমার মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী 
»  বৃতীজ্রমোহন রায় শ্রীযুক্ত নির্শলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় 
«  অবনীকান্ত সেন » শিবরতন মিত্র 
| ২৪ পরগণা « তাঁরকচন্ত্র বায 
মৌলবি মোহম্মদ কে, চাদ বীকুড়। 


ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী. * উপেন্ুনাথ দাস 
: মৌলবি মোহম্মন সহীছুলাহ ১. বমস্তরপ্রন রায় বিদ্বদবপ্লভ 


শ্রীদুক্ত হরবিলাস দিকদার 


* রামানন্দ চট্োপাধ্যায় 


»*. চারুচন্ত্র মুখোপাধ্যায় দেদ্দিনীপুর 

» ভুজগ্গধর রায় চৌধুরী রা শ্রীবু্ত কষ প্রহরাঁজ বাহাত্রর 

*  সুধ্যকান্ত মিশ্র যুক্ত মনীষিনাথ বঙ্গ 

»  সভীশচন্ত্র ঘটক ৮. মহেন্রনাথ ঘাস 3, 
বর্ধমান « সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ 


মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর » ক্ষিতীশচন্্র চক্রখন্থী 
রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপুর » ভাগবহন্ত দাস 


শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ *. জ্ঞানেন্সনাথ চট্টোপাধ্যায় 
»  কালীপ্রসর বন্দ্যোপাধ্যায় রাজা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধধলদেব 
» ডাঃ উপেজ্নাথ নাগ ু্শিলাবাদ 
*  সন্তোষকূমার বঙ্গ 7. মাননীয় মহারাজ তার মণ নন্দী 
৯. প্রহর্য সুখোপাধ্যান কে, সি, এস, আই 
রি. দেবেন্্রনাথ দরকার অধ্যাপক রাধাকম্ধ সুখোপাধ্যার 
*. দেবেজ্ছনাথ মিত্র রি যত্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়: 
এ... আীরোদবিহারী চটোপাধ্যার :. ». , দেবেন্্রনারায়ণ রা - 


বঙীয় জাহিত্য-সশ্মিলন 


শ্রীযুক্ত হূর্গাদাস রায় 
| মশোহর 


». ব্রার পশ্থজকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বাহাছর 


০১০৪০ 


কাছাড় 
ভুবনষোহ্‌ন ভট্টাচার্য 
জগরাখ দেব 


গৌহাটী 


মাননীয় শ্রীধুক্ত বোমকেশ চক্রবর্তী অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচাষ্য 


রায় » যছুনাথ মজুমদার 
কুমার »  সতীশকণ্ঠরায় 
শ্রীযুক্র হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ 

*  হ্বীরাগাল ভট্টাচাষ্য 

»  শ্রীশচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

*  বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় 
»  অবিনাশচন্্র সরকার 

« : গিবিজাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
এ মনোমোহন চক্রবত্তী 
৮. সরেজ্জনাথ ঘোষ 

». বাঁজেন্্রনাথ বিশ্ঞাভূষণ 

»  কেদারনাথ তারতী 
লা শচীন্দ্রভূষণ ঘোঁধ 

০ হবিবর রহমান . 

সুল্লী মহম্মদ কাদেম 
হজ অধ্যাপক খগেন্্রনীথ মিশর 
তি, গোপালচ্্র মুখোপাধ্যায় 


«. বনম়ালী বেদান্ততীর্থ 


বাহাছুর গ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


». হেমচন্ত্র দেব গোস্বামী 
অধ্যাপক ভূবনমোহন সেন 
শ্রীযুক্ত কাশীচরণ সেন 
অধ্যাপক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় 
গোয়ানপাঁড। 
রযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়া 
৯». ছ্বিজেশচন্ত্র চক্রবর্তী 
কুচবিহার 
কুমার শ্রীধুক্ত নিত্যেন্্নারায়ণ 
শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য 
চৌধুরী আমানত উল্লা আহম্মদ 
আব ল হালিম 
মৌলবী দীন মহম্মদ 
| রঙ্গপুর ৃ 
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী. 
মহামহোপাধ্যায়শ্রীধুক্ত যাদবেশ্বর 
তর্করত 


৪৪ রর নতার কাধ্যবিবরণী 


শরীবুক্ত পুশেন্দুমোহন লেহানবীশ 
* রায় মৃতপ্রায় রাচৌধুরী 


সেখ রেষ়াছুদ্দিন আহাম্মদ 


রার শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র চা্টোপাধ 


সেখ ফজলল্‌ রন 
খাঁন বাহাছুর দৌল 
দয 


নর 


হু 
বু 
নসিং্ত 


বু 


মহারাজ শীঘৃক্ক কুলদচন্দ্র সিং 


শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী 


রাঙ্ছি শ্রীযুক্ত জগতৎফিশোর আচাধ্য 


কেদারন।দ নভুনদার 


০ 


মধাব সৈরদ নধূব আলী চৌধুরী 


পেকে জোব্?ল ভবের, 
দি পুরা 


কুমার শ্রীঘৃক্ত নুরেশচন্দ দেবশক্ষা 
কুমার শ্রামুক্ত নবন্ীপচজ্্র দেবশম্মা 


*  অন্তকুল্চন্ত বায় 
০ মহেচন্দ্র রায় 
» রজলীনাথ নন্দী, 
নোয়াখালী 
প. মহেঙ্তঞ্কুমার ঘোষ 
৪ | আবুল ওয়াহেদ 


সন্ত 
মর 


ও 


কুমার আব্দুল বারিক 


চট্টগ্রাম 
রায় শরত্চন্জ্র দাস বাহার 
শীপৃক্ত নবীনচন্্র দত্ত 
শান মোহন সেন 
বেপিনব্ভিরী লী. 


রি 
েপুরাচর ৪ চৌধুরী 


রি 
্ 
০. পাতি 
মুন শা আনছিল করম 
সুক্ষ ভবেজুকুমার দু 
পার্বতা চওগ্রাষ 
স্ীশচন্ক বো 


19) 


শ্রী 
শ্ীধ রজনী বপন ছে 
দ. অপুর্বচন দত্ত 
»? অন্যুচরণ চৌধুরী 
বগুড়। 


শ্রীযুক্ত স্ুরেশচগ্ গুপ্পু 
» ছুরগোপাল দাঁস কু: 
বেহীমানব চাকী 
» জুরেশচজ্জ ভট্াচারয 
*. মৌলবি মিয়াজুদ্দিন' : 
যতীন্রমোহন রায় 
এ পাবনা 
০. অভীশচন্জ পার 


বঙ্গীয় সাভিত্য-সপ্মিলন 
শ্রীযুক্ত রায় নিশিকাস্ত সেন বাছুর 


লীযুক্ত রণজিতচন্্র লাহিড়ী. 
» লীতানাথ অধিকারী 
ৰ দিনাজপুর 
মহারাজ পার শ্রীবুক্ত গিরিজানাথ . » 
রয় বাহাদুর কে, সি, আই, ই » 
শ্রীযুক্ধ যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী 
». বরদাকাস্ত রার লিদ্ধা রদ 
টি রামচন্দ্র সেন 
5. মৌলবী একেনুদ্বীন আহাম্দ 


০ 


শথি৫ 


ভাগলপুর 


শীযুক্ মণীক্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
অধ্যাপক কৃঞ্চবিহারী গুপ্ত 
মভাশয় তারকনাধ ঘোষ 


কটক 
শ্রীধৃক্ত রায় বোগে* চন্দ্র রায় বাহার 
রিপিনবিহাঁরী সেন 
মানু 


টা আসুক ভরিনাথ ঘোষ 


মহারাজ, শীবুক্ত অগদিন্দনাথ র প্র 
কুমার শী কক শখত্কুমার বায় 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেস 


৮. ব্লমা প্রসাদ চন্দ 
্ রাধাঁগোধিন্দ বসাক রঃ 
». গঞ্চাপন নিয়োগী রি 
» গিরিজামোচন সান্তাল 
_ নজীবর রহমান টি 
০... মালদহ 
যুক্ত হরিদাস পালিত | ্ 
» রজনীকান্ত চক্রবর্তী রে 
» বিপিনবিহারী ঘোষ 
5. পুর্ণ 


*  জ্যোভিবচন্তর ভট্টাচার্য .. 


সক কাপুর 


রাঁয় পুপেন্দুলারাযণ সিংহ 
শ্রীযুক্ত কত অধ্যাপক 


বছুনাথ সরকার 
অধাপক যোলন্রনাথ সমাদ্দার 
রাখালবরাজ রায় 


নরেশচন্জ্র সিংহ 


যার সাহেব ভূধনমোহন 

র চট্টোপাধ্যায় 

মথুরানাথ সিংহ .. 

রামলাল সিংহ. 
কাশী. 


অধ্যাপক রাঁধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 
., শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যা 


২৪৬ সভার কাধ্যবিবরণী 
শ্ীবুক্ত গিরীন্রনথ ভট্টাচার্ধ্য শ্রীযুতত পুরুষোত্তম সিংহ 


» মোক্ষদীচরণ ভট্টাচার্য . » সরোজনাথ বাগচী 
গয়া এ মীরাট 
5  প্রকাশচন্ত্র সরকার ». ধিমলেন্দুকুতার যুখোপাধ্যায় 
মুর » নবরু্ণ বায় 
৮ হেষচক্র বস্ছু . » কালীপদ বস্থু 
রাঁচী *. অভুলকম্ট মুখোপাব্যায় 
». প্রমথনাথ বঙ্গ কাণপুর 
দিল্লী «এ সুরেক্রলাথ সেন 


»  জলিতমোহন চট্টোপাধ্যায়.  » শচীন্্রনাথ ঘোষ 

৮1 ঢাঁকা সাহিত্য-সভার পক্ষ হইতে শ্রীবুক্ত ুধেন্দুরঞ্জন ঘোষ 
মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলনকে ঢাকায় আহবান করিলেন। 

৯। শ্রীসুক্ত ললিতচন্দ্র দির নষ্কাশর ভানাইলেন যে, মুঙ্গেদের 
পাবলিক্‌ প্রপিকিউটার শ্রীযুক্ত ছেমেন্দ্র বনু মহাশয় সুঙ্গেরে সন্গিলনকে 
আহবান করিঃলন | | | 

১০1 ধন্ঠবাদের প্রস্তাব -- 

কৈ) বিহবারবামীব পক্ষ হইতে-_- 

(খ) প্রতিনিধিবর্গের পক্ষ হইতে-- | 

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
| * সুুরেশচজ সমাজপতি : 
সীবৃক্ত পূর্ণেনুনারায়ণ সিংহ. ৮» মূনোরঞন ওছ ঠাকুরত! 
৮. মৌলবী আমানত উল্ল! আহাক্সণ 
* ; মথুরানাথ সিং :*. ডাঃ আব ল গকুর সিদ্দিকী, 
» রামলাল সিংহ ৮ চিত্তরঞ্কান দাশ এস এ 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলন: ২৪৭ 


অতঃগর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে মহাশয় রচিত নিম্বোদ্ধ ত সঙ্গীত গীত 
হইলে সম্রাটের জয় ঘোষণা, করিয়া দভার কাধ্য শেষ হয়। 
দিতে গে বিদায় আজি বাজিছে দারুণ মনে ! 
ছাড়িতে কি চাহে প্রাণ পেয়ে আপনার জনে? 
যা ছিল বলিতে কথা, 
বুক-ভর! ব্যাকুলতা, 
কিছু ত হ'ল না বলা হুদিনের গুতক্ষণে | 
পুরিল না ননসাধ, 
ক্ষম সথ! অপরাধ, 
ক্রুটি যত সেবিতে 'গ; তোমা সবে প্রাণপণে । 
বগভাষী প্রবাসীর, 
উপহার অাঁখনীর, 
ল+য়ে যাও, মনে রেখ এ ছ্বিলন ত৭ সনে। 


দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সমাগত 
প্রতিনিধিবর্গের তালিকা । 


(ইহার সম্মিলনের নিয়মানুসারে ২. করিয়া ফি দিয়াছেন) 


কলিকাতা । 


শ্রীযুক্ত অতুলকুষ্ণ নন্দী। 


ঠট 


চে 


অনদাকষ্ণ সিংহ। 
অনদাপ্রসাদ দত্ত। 


ডাক্তার আবছুল গফুর সিদ্দিকি 
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ। 


গোলকেন্দত্রনাথ দে। 
চিত্তরঞ্জন দাশ। 

জগদন্ধু দত্ত। 

জ্ানাঞ্জন পাল। 
দেব্প্রসাদ ঘোষ । 
ননিগোপাল দে। 
ননিগোপাল মজুমদার । 
নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত | 
গাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । 
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিপিনচন্দ্র পাল। 
মোহিনীমোহন সেন। 


রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী । 
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়। 


যতীশচন্ত্র ঘোষ। 
যোগেশচন্দ্র মিত্র । 
রমেশচন্দ্র মজুমদার | 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 
রামকমল সিংহ । 
ললিতচন্দ্র মিত্র। 
লাডলীমোহুন মিত্র । 
শরত্চন্ত্র ঘোষ। 

শশধর রায়। 
শিশিরকুমার ভাছুড়ী। 
সর্কেশ্বর মুখোপাধ্যায়। 
স্থরেজ্মনাথ কুমার । 
স্ুরেশচন্দ্র দেব। 
স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি। 
হরিদাস চট্রোপাধ্যায়। 
হীরেন্্রনাথ দত্ত। 


২৫৩ সভার কাধ্যবিবরণী 


শ্রীযুক্ত হেমচক্র দাশ গুপ্ত । 
৮» হেমেজপ্রসাদ ঘোষ 


কাশী। 
শ্রযুক্ত চিস্তামণি মুখোপাধ্যায় 1 
৮. স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
কুচবিহার । 
চৌধুরী আমানাৎউল্লা খ। 
খুলনা । 


প্রযুক্ত নগেক্রনাথ সেন। 
«. রঘুনন্দন গোস্বামী । 
*.. হেমনাথ বন্দ্যোপাধ্যার | 
*. ভূক্তঙগধর রায় চৌধুবা । 
গয়া। 
প্রবুক্ত আশুতোধ চট্টোপাধ্যান্স । 
»  বুন্দাবন সরকার । 
গৌহাটা। 
জ্রযুক্ত পন্মনাথ ভট্টাচার্য্য । 
চব্বিশ পরগণ। | 
শ্রীযুক্ত দেব প্রসাদ দত্ব। 
দ্বারবঙ্গ | 
শ্রীযুক্ত দেবেজ্রনাথ সিংহ । 
» রাখালচন্জ্র সিংহ। 
ধানবাদ । 
ভ্রীধুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত । 


নদীয়া । 
শ্রীযুক্ত মুং মোজামল হক। 
ডিহরী ৷ 
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যান্ন। 
ঢাকা । 
শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সরকার । 
বক্সার । 
শ্ীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভাছ্ড়ী । 
বগুড়া । 
শ্রযুক্ত দ্বারকানাথ সরাফ। 
বরিশাল । 
শরীসুক্ত দেবকুমার রাক্স চৌধুরা । 
বদ্ধমান। 


্্ীধুক্ত মৌঃ আবদুল লতিফ । 
»  করালীচন্ত্র চক্রবত্তী । 
». নিখিলনাথ রায়। 
» মহ নবাব দান। 


* ভোলানাথ ভঙ্জ। 
» . চগ্দাস মজুমদার । 
বীরভূম । 
শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার । 
» হরেক মুখোপাধ্যায় । 
বাকিপুর । 


জ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় । 


দশম বঙীয়-সম্মিলন 


ভাগলপুর। 
শ্রীধুক্ত শিশিরকুমার মিত্র। 
«  সভীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
» স্ুরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 
মজফরপুর । 
শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ সেন। 


» . জ্ঞানেন্ত্রমোহন দত । 
». দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
,  স্ুরেক্রনাথ সেন। 
» . ভূষণচন্দ্র নাথ । 
মুঙ্গের। 
শ্রীবক্ত অমুলানাথ চট্টোপাধ্যায় । 
". শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী । 
৮. সৌরেক্রমোহন গুপ্ত । 


হেমচন্দ্র বন্থু। 
শিদাবাদ। 
শ্রীযুক্ত মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যাক্ন ৷ 
» পান্নালাল সিংহ। 
মেদিনীপুর । 
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্ত্রচন্্র চট্টোপাধ্যায় 


»  প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 


২৫১ 
শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় । 
৮  মোহিনীমোহুন দাস। 
«  যোগেশচন্ত্র সিংহ । 
, ক্ষিভীশচন্ত্র চক্রবর্তী | 
ময়মনসিংহ | 
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুমদার । 
যশোহর। 
শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যার়। 
রাজসাহী । 


্রীযুক্ত মাননীয় কিশোরীমোহন চৌধুরী 
« গিরিজামোহন সান্যাল । 


,. পঞ্চানন নিয়োগী। 
»  বিনোদবিহারী রার। 

»,  মতিলাল ইন্দ্র। 
শশিকিশোর চদার । 
হাওড়া। 
শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়। 

»  গিরিজাকুমার বনু । 

» ফ্রুবকুমার পাল। 

*  অনীলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 
»  জীবেন্দ্র দাস। 


এতদ্বাতীত এলাহাবাদ, আরা, হাজারীবাগ, কৃষ্ণনগর, চুঁচুড়া, পুষা, 
মতিহারী, মধুবাণী, সম্বলপুর, প্রভৃতি স্থান হইতে সাহিত্যিকগণ সমবেত 


হইয়াছিলেন। 


